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ভূমিকা 

প্রাপ়ই বলা হয় যে, আনন্দদাঁন করা বা শিক্ষা দেওয়া এবং অন্য 
কোন উপায়ে যা জানবার সুযোগ নেই, সে বিষয়ের সঙ্গে পাঠককে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হলো বই লেখবাঁর উদ্দেস্ট। এর সঙ্গে আর 
একটি কথা যোগ কর! যাঁর-_সেটি হলে! এই যে, কোন বই একসঙ্গে 
এই ছুটি কাঁজই করতে পারবে না কেন, তাঁর কোঁন সত্যিকার কারণ 
নেই। চিত্তাকর্ষক কোন উপন্তাঁস থেকেও শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে 2 
দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়_-বিশেষ কোন পারিপাশ্থিক অবস্থা অথবা 
ইতিহাসের কোন অধ্যায়ের এমন নিখুঁত বর্ণনা হতে পাঁরে যে, বই 
শেষ করে পাঠকের মনে হবে যেন সে সব তার একাস্ত পরিচিত 
ব্যাপার । অন্ুরূপভাঁবে একথাও সতা যে, অন্ততঃ ছু-শ বছর ধনে 
যে সব শিক্ষামূলক পুস্তকাঁদি লেখা হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি-- 
সেগুলি দুরবর্তা দেশের বিষয় অন্নসন্ধাঁন সম্পর্কেই হোক অথবা অতীত 
যুগের বিষয় সম্পর্কেই হোৌঁক,-_খুবই চিত্তাকর্কক। বন্তত, বিজ্ঞানের 
কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাঠের বিশেষ উপযোগী--অবশ্য তাঁর বিষজ্ববস্ত 
যদি পাঠকের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হয়। 

এই বিচারে এই বইখানি বস্ততঃই শিক্ষামূলক । এতে বিভিন্ন 
ধরণের রকেট, কেমন করে সেগুলি তৈরী হয়েছে ও কেন করা 
হয়েছে এবং (কাহিনীর সঙ্গে যদি প্রয়োজনীয় হয় ) কে করেছেন 
ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে । তাঁছাঁড়া জ্যোতিধিজ্ঞানের যে সব 


তথ্যাদি হয়তো! জানা আছে অথবা যার কোন কোন বিষয় এখনও 
রহস্পূর্ণ এবং কেন তা রহস্তপূর্ণ-সে সব কথা আলোচনা করা 
হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, কেউ যদি প্রতিভার ব্যাপারে 
বিশ্মিত হয়ে চিন্তা করে অথবা ভারহীন উড্ডয়নের সময় কি রকম 
অনুভূতি হয়, সেটা নিজে অনুভব করবাঁর চেষ্টা করে, তবে সে 
কোন রকমই বিরক্তি বা ক্লাস্তিবোধ করবে ন]। 

বর্তমানে যে মহাশৃন্যের যুগ আরম্ভ হয়েছে, সেটা যেমন সীমাহীন 
পরিপ্রেক্ষণের ব্যাপার তেমনই আবার সীমাহীন কল্পনার বিষয়ও বটে ! 
শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ববিধ ক্রমোন্নতির মত মহাশৃন্ত-যুগ বেশ আঁকশ্মিক 
ভাবেই অবিভূত হয়েছে। প্রথম ওপপত্তিক যুক্তিতে এটা-ওটা সব 
কিছুই করা সম্ভব বলে মনে হয়; কিন্তু নানারকম ভুল-ভ্রান্তির মধ্য 
দিয়ে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে যখন কিছু বাস্তবে দ্পায়িত হয়ে ওঠে তখন 
মাছ্ষ এই ভেবে বিশ্মিত হয়ে যাঁয় যে, এসব তুল-ত্রাস্তি নিয়ে কেমন 
করে সেটা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। যখন কিছু করা যথার্থই 
সম্ভব হয়, তষ্ন বিভিন্ন স্থানে তা স্বাভাবিকভাবেই সংঘটিত হয় এবং 
স্থান বিশেষে কার্ধ-প্রণালীর তারতম্য ঘটে থাকে । যখন অনুসন্ধানের 
কোন নতুন ক্ষেত্র উদঘাটিত হয়, তখন তার ফলাফল বন্যার জলের 
মত প্রবাহিত হুবার সম্ভাবনা। সেই পট ভূমিকার বিষয় জামা 
থাকলে সেই তথ্যাদির তাঁৎপর্যও বুঝতে পারা যাঁয়। সংবাঁদ- 
পত্রাদিতে প্রকাশিত এই ছোট ছোট তথ্যের সংকলন সেই পট- 
ভূমিকার কাজ করবে বলে আমি আশাকরি; যাতে কোন নতুন 
পরিণতির কথ! পাঠ করে আপনি বলতে পারবেন- হ্যা, এই ধরণের 
পরিণতিই ছিল প্রত্যাশিত। 


উইলি লে 


মহাশুন্যের আরম্ভ কোথায় ? 


একটা উড়ো-জাহাজের ( এপ্ার-লাইনার ) ভিতরের দিকটা 
দেখিয়ে বছর কয়েক পূর্দে “নিউ ইয়ককারে' একটা বাঙ্গচিত্র প্রকাশিত 
হয়েছিল। ছোট্র একটি ছেলে তত্তবীবধায়ক-মহিল!কে জিজ্রেস করলো-_ 
আঁমবা কি এখন মহাঁশন্বে আছি? প্রশ্নটা শুনে ছেলের মা যেন 
বিল্রত বৌধ করছিলেন । প্রাক্ততপ্রস্তাবে প্রশ্নটা কিন্তু মোটেই অযৌক্তিক 
ছিল না; কারণ-_ধরুন, উড়ো-জাহাজটি যি তথন ২০১০০ ফুট 
চুতে উঠ থাকে, তাহলে কোন কোন দিক থেকে একথা অবশ্যই 
বলা চলো যে, উড়ো-জাহীজের মাত্রীবা তখন মহ শৃষ্ের প্রান্তসীমার 
কাছাকাছি উপনীত হম্লেছিলেন। 

কিন্তু সবই নির্ভর করে দুষ্টিতঙ্গীর উপর$ কারণ 'কোথা থেকে 
মহাশৃন্য আবন্ত হয়েছে '_ এই সহজ প্রশ্ের কোন সহজ উত্তর নেই। 
অথবা, যেহেতু এটি দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভবশীলঃ সেহেতু এই প্রশ্নের 
একমাত্র উত্তর ভয় না-উত্তর হছে পারে অনেক রকমের | 

পৃথিবী একটি শিলাময় গোলক, সুর্যের চতুদিকে মহাশূন্যে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে--একথা৷ ছেলেবেলায় স্কুলে প্রত্যেকেই শিক্ষা করেছেন। এর 


১ 


পৃষ্ঠদেশ খুব হাল্কা একটি বায়ুমণ্ডলের দ্বারা স্থরক্ষিত। এই বাবু 
মণ্ডলকে অনেক রকমের অদ্ভুত কাজ করতে হয়! সুর্য থেকে 
নির্গত অতিবেগুনী রশ্মি ( আশট্রা-ভায়োলেট রে) যাতে অতিমাত্রায় 
পৃথিবীর বুকে এসে না পড়ে, এই বাযুমণ্ডল তার ব্যবস্থা করে। 
পৃথিবীর দিকে ছুটে-আসা অধিকাংশ উন্ধাঁপিণ্ডের গতিরোধ করে 
এই বায়ুস্তর। মহাজাগতিক রশ্মির অনেকটাই এই বায়ুস্তরে শোমিত 
হয়ে যাঁয়। এসব ছাড়াও বামুমণ্ডল জলরাশির সঞ্চলনেসহায়তা করে 
এবং ভূ-পৃষ্ঠকে গরম রাখবার জন্তে কম্বলের মত কাঁজ করে। 

এসব বিভিন্ন রকমের কার্ধকারিতা দেখে যে কোন লোকের 
সহজেই মনে হতে পারে যে, জলে-স্থলে যাবতীয় জীব-জগৎকে রক্ষা 
করবাঁর জন্তেই বেন ধরিত্রী-মাত1 শত শত মাইল পুরু এই বায়ুমগুলের 
কম্বল দিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে । প্রকুতপ্রস্তাবে এই আশ্চর্য 
কম্ধলটা কেবল বিচিত্র কমকুশলীই নয়, অতি হাঁল্কাও বটে! আমরা 
যা ভাবি মহাশৃন্তের অনেক কাছে আছি। সমুদ্র-পৃষ্টের সমতলে 
যে বায়ুর চাপ আরামদায়ক বোধহঘ, তিন মাইল উধ্র্বে সেই চাপ 
তার অধেকি কমে যায়। দশ মাইল উধ্র্ধে সেই চাপ, সমুদ্র-পৃষ্টের 
চাঁপমাত্রার দশ ভাগের এক ভাগ এবং বিশ মাইল উধ্র্ধে একশো 
ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। 

অবশিষ্ট এই একভাঁগকে যদি উপেক্ষা কর! যায়, তবে ১০০,০০০ 
ফুট উপরে উঠতে পারলে ধষে কেউ অনায়াসে বলতে পারে যে, 
সে মহাঁশুন্ে আছে। যেহেতু বকেট-চাঁলিত এরোপ্লেন ১০০১০০০ 
ফুটেরও বেশী উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছে, যেহেতু তাদের পাইলটের 
মহাশন্তে গিয়েছিলেন বলে দাবী করতে পারেন এবং সম্ভবতঃ তা 
করেনও | কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্যাপারটা তত সহজ নম্ব। 
এর সবটাই নির্ভর করে মনের প্রতিক্রিয়ার উপর । একথা সবাই 


ও 


জানেন, ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকল্পে রেডিও-ইঞ্জিনিয়ারেরা 
হুস্ব রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত করবার উদ্দেশ্টে উধ্বাকাশের কোন 
কোন বায়ুস্তরের সাহায্য নিয়ে থাকেন-_ অন্তথাযর এই যোগাযোগ 
রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এই উধ্ববাধুস্তরগুলিকে “আয়নায়িত স্তর' 
বল! হয়। এই আয়নায়িত স্তরের যেটি সবচেয়ে বেশী উঠতে আছে, 
তাঁকে বলা চ৪ স্তর । এই শ্তরটিকে প্রায় ৩০* মাইল উধের্বে অবস্থিত 
দেখা যায়। কাজেই কোন রেডিও-ইঞ্রিনিয়ার যদি বলেন যে, 
তাঁর মাথার উপর ৩০* মাইল পর্যন্ত বাযুমণ্ডল আছে, তবে তার 
দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে একথাটি মোটেই অসঙ্গত হবে না। অস্্য 
অত উচ্চতায় বাঁমু খুবই বিরল, তবুও কিন্তু এমন তিনি একটা 
স্তনের সন্ধান পবেন, যার কিছু একটা কার্ধকারিতা রয়েছে। 

রকেট-বিশেষজ্ঞ কিন্ত সেই একই প্রশ্নকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন । 
বাধুশৃন্ত স্থানে রকেট-মোটির খুব ভাল একম কাজ করে, কারণ, 
রকেট থেকে নির্গত ঝাঁপ-টাঁর বেগ মন্বীভূত করবার মত বাতাসের 
অস্তিত্ব সেখানে নেই এবং বাতাসের কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকায় 
রকেটটিও সহজেই এগিয়ে যেতে পারে। মোটের উপর রকেট 
বিশেষজ্ঞের এমন একটা জায়গা চান, যেখানে কোঁন রকম প্রতি- 
বন্ধকতা নেই। কোন প্রতিবন্ধকত। নেই, এমন কোন স্থান পেলে 
তিনি মহাশুন্তে আছেন বলেই অনুভব করবেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যও বোঁধ 
করবেন । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বোঁডিও-ইঞ্জিনিয়ারের হিসাব থেকে 
তার এই হিসাবে দূরত্বের পরিমাণ অনেক কম। কৃত্রিম উপগ্রহ 
তার প্রাথমিক উচ্চতা ১২০ মাইল থেকে প্রান্ন ১৬০ মাইল অবধি 
বাড়িয়েছে। এর উপরে পরিমাপিযোগ্য কোন প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব 
নেই বলেই মনে হয়। কাঁজেই রকেট-ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে মহাশৃন্ত 
আরম্ভ হয়েছে এক-শ' মাট মাইল উপর থেকে । 


আকাঁশ-বিহাঁর বিদ্যার ইঞ্জিনিয়ার (4১6101580008] চ:7)817661) 
কিন্তু সব ব্যাপারটাকেই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখেন । তিনি চাঁন, 
বাতাসের কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকুক; কারণ বাতাস না থাকলে 
ডানায় ভর করে তিনি কোন রকমেই উপরে উঠতে পারেন না। 
তীর প্রেনটি অতি দ্রুতগামী হওয়া সত্বেও একটা নিিষ্ট উচ্চতায় 
উঠে যদি আর বেশী উধ্র্বে উঠতে না পারে, তাহলে তিনি তখন 
মহাশুন্ে আছেন বলে যুক্তি দেখাতে পারেন। কিন্তু কোথাম্ন যে 
এরূপ ব্যাপার ঘটবে, সেটা এরোপ্লেনের অনুমিত গতিবেগ প্রভৃতির 
মত কতকগুলি বিষয়ের উপর নির করে। কিন্তু স্থানটি হবে প্রায় 
পয়ত্রিশ মাইলের কাছাকাছি কোঁন উচ্চতায় ; অর্থাৎ বিমাঁন-বিভার 
বি্াার ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে এই উচ্চতা থেকেই মহাশৃন্ের আরস্ত। 

এই সকল রেডিও-ইঞ্জিনিয়ব, রকেট-ইঞ্জিনিয়ার ও আকাশ বিহাঁব- 
বিদ্ধরি ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতোকেই যন্ত্রপাতির দিক থেকে বিসয়টা চিন্তা 
করেন। ঝিন্ত কোঁন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এই আলোচনায় যোগদান 
করলে তিনি চিস্তা করেন মাসের দিক থেকে এবং তখন মহাশৃন্ঠয 
হয়ে যাঁয় অসম্ভব রকম নিকটে । সমুদ্ব-পৃষ্ঠ থেকে প্রান এক মাইল 
উপর পর্ষস্ত কোন রকম সমস্যা দেখা দেয় না। ডেনভারেব অধিবাসীরা 
এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবে । ছু-মাইল উপরেও তেমন 
কোন সমস্তা নেই, কেবল একটু অভ্যস্ত হয়ে নিতে হয় মাত্র । 

ভিন মাইল উচ্চতাঁয়ও বেশ চলে যাম-যদি সে উচ্চতায় আপনি 
ছোট থেকে বড় হয়ে থাঁকেন, অথবা সে উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে চলে 
অভ্যস্থ হবাঁর যথেষ্ট সময় পেয়ে থাকেন। এন্ধপ উচ্চতায় সমতল ভূমির 
লোঁকের পক্ষে অবশ্ত অতিরিক্ত অক্সিজেন প্রয়োজন হয় । তবে 
আঁবদ্ধ কোঠাঘর বা! এরোপ্রেনের কেবিনের মধ্যে অবশ্ঠ প্রয়োজন 
মত চাঁপে বাইরের বাঁতীস ভতি করে রেখে স্বচ্ছন্দে থাকা যেতে 


পারে । আরও ছু-মাইল পর্যস্ত এই ব্যবস্থাতেই চলতে পারে ; এমন 
কি--পাঁচ মাইল উপরেও যে বাতাস আছে তাতে কোঁন গুরুতর 
অবস্থব সম্মধীন না ভবেও মাঙ্ষ বেচে থাকতে পারে। তাঁর 
অবশ্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে। এ উচ্চতার তাপমাত্রা প্রায়-৪০” 
ফারেনহাইটের মত; কাজেই তাকে গরম পোঁষাকব্যবহার করতেই 
সঙ্গত হবে। এসব বাবস্থা অনায়াসেই কর! যেতে পারে। 

পাঁচ মাইলের পর আবার আঁর একটা! ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হত্-_ 

জল এবং অন্তান্ঠ পদার্থ, যেগুলি স্বভাবতই তরল অবস্থায় 
খ|কে--ভাদের শ্মুটনাঙ্ক বাতাসের চাপের উপর নির্রশীল। বাতাঁসের 
চাঁপ কমিয়ে দিলে শ্মুটনাঙ্কও কমে যাঁবে। এমন কি, খুব বেশী 
উচ় নঘ-_এমন কোন পাহাড়ের উপরেও একটা আলু সিদ্ধ করতে 
বেশ সময় লেগে যায়; কারণ সেখানে জল সহজে গরম হতে চায় 
না। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে উডে!-জাহাজের পাইলট হচ্ছেন-_তন্যান্তয 
জিনিষের মধ্যে প্রান ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রক্ষিত 
তরল পদার্থ-ভতি একটি পাত্রের মত। বাযুর চাপ যখন এনটা 
কমে যায় যে. ১**' ডিশ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রীতেই জল 
ফুটহে থকে, তখন অক্সিজেন সুখোসও আর কোন কাজে আসে 
না। শরীরের তরল পদার্থ সমূহের ভাপমাত্রার কোন পরিবর্তন না! 
ঘটলেও ফুটন্ত অবস্থায় বেরিমে আসবে সেগুলি-্বত্যুকে তখন 
আর ঠেকানো যাবে না। প্রথিবী ছেড়ে মহাশুন্তের লক্ষ লক্ষ মাইল 
দুরে গেলে যে মৃত্যু কবলে পড়তে হবে, এই মৃতাও ঠিক সেই 
একই রকমের । 

যে উচ্চতায় শরীরের তরল পদার্থ ফুটুতে সুরু করবে, সে উচ্চতা 
হলো বারো মাইল। চিকিৎসা-বিজ্ঞনীরা একে বলেন- মহাশুস্ঠের 
সমপর্ধায়ী উচ্চতা, অর্থাৎ মনুদ্ব-দেহের পক্ষে যেখান থেকে মহাশুন্য 
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স্থরু হয়। এমন কি, এই উচ্চতায় উপনীত হবার পূর্বেই বামু- 
প্রবেশশুন্ঠ কেবিন ও নিন্ম উচ্চতার সহনশীল পরিবেশ স্াষ্টির 
সরঞ্জামের সাহাষ্যে সম্পূর্ণ রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকাঁর। কিন্ত 
মানুষ ২ মাইলেরও বেশী উচুতে আকাশে উড়ে বেড়িয়েছে এবং জীব- 
জন্তও ৬* মাইল উধের্ব নিরাপদে পরিবাহিত, হয়েছে । মনুঘ্য-দেহের 
পক্ষে যেখানে মহাশৃন্তের আরম্ভ, তাঁর পরের রক্ষা-ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা 
প্রমাণিত হয়েছে । আমরা সেখনি থেকেই যাত্রা সুর করতে পারি। 


মহাকাশ-বিহার তন্ত 

বাযুষণ্ডুল সম্পর্কে যেমন আঁকাশ-বিহার বিদ্যা বা আরোনটিক্স, 
মহাঁকাঁশ সম্পর্কেও তেমনি মহাঁকাঁশ-বিহার বিদ্যা ব! আযাষ্ট্রোনটিক্স। 
মান্ষ আজকাল খুব স্বাভাবিকভাবেই বাঁয়ুমণ্ডল, অর্থাৎ আকাঁশ- 
পথে বিচরণ করছে এবং একে তাঁরা তেমন একটা গুরুতর কিছু 
বলে মনেকরে না। তাছাড়া সে এখন তার প্রতিনিধিকে দিয়ে 
মহাকাশ ভ্রমণের কাঁজ চালাচ্ছে; অর্থাৎ সে এখন তার যান্ত্রিক 
ভতা--গবেষণা-সংক্রাস্ত রকেট উধ্বাকাঁশে পাঠিয়ে প্রথম পখের 
পত্তন করছে। আরোহীসহ গবেষণা-সংক্রান্ত প্রথম বিমাঁন ১২৬,০০০ 
ফুট উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছে এবং শ্ীপ্রই এক্স-১৫ নামক বিমানের 
সাহায্যে এই উচ্চতা ১০* মাইল অবধি উঠবে । মহাশৃন্য-বিহার 
বিদ্যা নিশ্চিতই এগিয়ে চলেছে। | 

তরুণের বধ়ঞ্ষদের চেয়ে অনেকটা আগে অথবা অনেকটা ভাল 
ভাঁবে বিষয়টা অন্ুধাঁবন করতে পারে । এমন একটা সপ্তাহও বাদ 
যায় না, যখন আমি এমন একখাঁনা চিঠি না পাই_যাতে লেখা 
থাকে 


ঙ 


“আমি এখন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হতে যাচ্ছি এবং 
আমার একটা আকাঁঙ্ষা এই যে, আমি মভাঁকাশ-পরিভ্রমণ-সংক্রান্ত 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করি। এর জন্তে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে 
আমাকে কি কি পড়তে হবে?” 

মাত্র বছর দশেক পুর্বেও এ-রকম প্রশ্নের সন্তোসজনক জবাব 
দেওয়া কঠিন হতো; কিন্তু এখন সহজেই এ-রকম প্রশ্নের জবাব 
দেওয়া যায়। 

মহাঁকাশ-বিজ্ঞান বা আাষ্টোনটিক্স-এর সঙ্গে অন্তান্ত বিজ্ঞানও 
বিশেষভাবে জড়িত। লঙ্গণটা হচ্ছে_মহাশৃন্ঠ এবং এই মহ্াশৃন্য হলো 
জ্যোতিধিজ্ঞানীর এলাকাভুক্ত। চাঁলকের সাহায্যে যন্ত্রকে মহা শৃন্টে 
চাঁলিয়ে নিতে হবে ; কাঁজেই সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিদ্যার প্রষৌজনীয়তা 
এসে পড়ে। যন্ত্রের জন্তে যে জ্বালানীৰ প্রয়োজন, সেটা হলো 
রাসায়নিকের এলাকা । কাঁজের হিসাব আগেই করে নেওয়া প্রয়োজন 
এবং পরে সেগুলিকে মিলিয়ে নিতে হবে। শ্বভাবতঃই এগুলি 
গণিতজ্ঞের কাঁজ। মোটের উপর সমস্ত বিসয়টাহি ফলিত পদার্থ- 
বিজ্ঞানের একটা জটিল সমন্যা। বলে বিবেচিত হতে পারে। 

অন্ত ভাবে বলতে গেলে, পদার্থ-বিজ্ঞানী, রসায়ন-বিজ্ঞানী, গণিত- 
বিজ্ঞানী, জ্যোতিবিজাঁনী_এমন কি, চিফিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবেও 
মহাঁকাশ-বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে প্রবেশ করা! যায় । যাঁর! যে বিষয়ে শিক্ষা- 
লাভ করে মহাশৃহ্য-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন, আর অন্থরূপ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ধারা এতে প্রবেশ করেন নি-ঠাঁদের উভদ্বের কাজের 
মধ্যে পার্থক্য অতি সামগ্তি। একথা সত্য যে, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী 
ডাক্তার এম. ডি. ডিগ্রি লাঁভ করবার পর বিশেষ কোন কর্মপন্থা! 
অবলম্বন করেন বটে, কিন্তু এজঠ্ে প্রথমে তাকে ডাক্তার হতে 
হয়। সেরূপ কোন জ্যোতিবিজ্ঞানীকে বিশেষজ্ঞ হতে হলে প্রথমে 


শী 


তাকে জ্যোতিবিদ হতেই হবে এবং জ্বালানী প্রস্ততকারক রসায়ন- 
বিদ্কে রকেটের জ্বালানী সম্পক্কিত বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির 
সমাধানে প্রবৃত্ত হবার পুর্বে প্রথমে তাকে বেশ ভাল সাধারণ 
রাসায়নিক হতে হবে। 

কিন্তু বারা ইতিপুবেই মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ 
করেছেন, তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন ইজিনিয়ার। ইঞ্জিনিযাঁরিং-এর 
ক্ষেত্রে ব্যপারটা কিছু আলা! রকমের | সাঁধাঁরণভাঁবে বলতে গেলে, 
পরিকল্পনা স্থির করা, নক্সা প্রস্তুত করা এবং সর্শৈষ রকেট তৈরী 
করবার জন্তে তিন রকমের ইঞ্জিনিয়ার আছেন। বকেট-_সীমরিক 
বিভাগ যার নাম দিয়েছেন এএয়ারফ্রেম'_ সাঁধারণতঃ আকাশ-বিহার 
বিদ্যার ইঞ্রিনিয়ারদেরই ( 40100720002] 11081070915 ) কাজের 
ফল। রকেটের শক্তিউতপাঁদক যন্ত্রাদ্দির কাজ বিশেষজ্ঞদের জন্তেই 
নিধ্ণরিত। কিন্তু এসব বিশেষজ্ঞের যন্ত্রবিজ্ঞানের ইঞ্জিনিয়ার হবার 
জন্তে কাঁজ স্থুরু করেন এবং পরবর্তী বস বছরের জন্যে তারা 
একইভাবে কঁজ করে যান। 

“এয়ারফ্রেম' বা “প্রোপালসন'-এর কোনটাই নষ, এমন সব জ্িনিষ- 
গুলিকে সাধারণভাবে গাইড্যান্স' সংজ্ঞার অন্ততূক্তি করা হয়েছে। 
নির্দেশক এবং যাঁরা পরীক্ষাদির কাজে ব্যাপুত, তাঁদের বেশ কিছু 
সংখ্যক লোক হলেন ইলেকট্রনিক্স-বিশেষজ্ঞ। কাজেই কোন উদীয়মান 
গণিতজ্ঞ যদি মহাকাঁশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চাঁন, তবে 
প্রথমে তাকে গণিতে পারদশাঁ হতেই হবে। তারপর গণিত বিগ্যার 
কোন ব্যবহারিক প্রষোগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠতে পারেন। 
মহাশৃন্ত-বিজ্ঞানের উদীয়মান ইঞ্জিনিয়ার তার কার্ধকালের প্রথম দিকেই 
বিশেষজ্ঞত1 অর্জন করেন। কিন্তু ফ্ঠাকেও প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার হতে হয়। 

ইতিমধ্যেই বৃহত্তর কলেজগুলির পাঠ্যস্থচীতে এই বিষয়টি প্রতিফলিত 


হয়েছে। রকেট ইঞ্জিনিক্ারিং নামে বিশেষ একটি পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা 
আছে-যে কেউ এই বিষয়টি অধ্যযনন করতে পারে । এটা অবশ্ত 
প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্তে নয়, শিক্ষা সমাঞ্ডির পাঠ্যক্রম মাত্র। এটা 
শেষ করবার পর অধ্যয়নেরও শেষ হম্। 

যে যুবক এই পাঠ্যস্থচী অনুযায়ী অধ্যয়ন শেষ করে বেরুবে, 
বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তাকে আর কাজের জন্তে খোজাখুজি 
করতে হবে না, কাজই তাকে খুজে বেড়াবে। 


যে কেউ কি মহাশুষ্ঠের শিক্ষার্থী হতে পারে ? 


আপনার ছেলে হয়তে। বড় হয়ে মহাঁকাঁশে যাবার স্বপ্ন দেখছে। 
এটা যে কোন প্রশ্ন নয়, একটা বিবৃতি মাত্র তা আমি জানি। 
কারণ আমাকে যথেষ্ট বক্তৃতা করতে হয় এবং ছেলেদের বাপ- 
মায়েরা পরে আমার কাছে যে সব সমস্যা নিয়ে আসেন, সেগুলিও 
আমার অজ্ঞাত নয় | খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে প্রধান সমন্তা 
হলো এই যে, ছেলেরা যখন--করবেো। কি? পারবো কি? 
“কোথায় ?--ইত্যাদি প্রশ্ন করে তখন তাদের কি জবাব দিতে 
হবে, অধিকাংশ বাপ-মাষেরাই তা জানেন না। কাজেই বিচার 
করে দেখা যাক এখনই এ-সম্বদ্ধে কি বল! যেতে পারে। 

সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে সহজ বিবেচনার বিষয় হলো-বর়স। 
এক-আধ ডজন সম্ভাব্য ব্যতিক্রমের কথ বাদ দিলেও যাঁদের বয়স 
এখন আঠারো ব। তারও কিছু বেণী, তারা কেউ পাইলট .বা জ্কু 
হিসাবে মহাশুন্ে যেতে পারবে না। তবে বিশ বা ত্রিশ বছর 
অপেক্ষা করবার পরেও যদি তার মহাশুন্ত বিহারের ইচ্ছা বলবৎ 


৯৯ 


থাকে এবং টিকেটের মূল্য দেবার সামর্থ্য থাকে, তাহলে সে 
(স্ত্রী কিংবা পুরুষ--যে কেউ হোঁক ) যাত্রী হিসেবে যেতে পারবে ; 
কিন্ত ক্রু সদশ্য হিসেবে নয়। 

বয়সটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিচার্ধ বিষয় হলো কেন-__তার 
সহজ কারণ হলো এই যে, মহাশুন্ঠ জয়ে আরও বেশ কয়েক বছর 
অতিক্রান্ত হয়ে যাবে । এখন থেকে কম পক্ষে অন্ততঃ পাঁচ বছর 
পরে বিশেষ বিবেচনা সহকারে নির্বাচিত কোন পরীক্ষাধীন পাইলট, 
বায়ুমণ্ডল অতিক্রমে সক্ষম রকেট-যান নিয়ে সর্বপ্রথম পৃথিবীর 
চাঁরধারে কোন এক কক্ষ পথে গিয়ে হাজির হবে। বারকয়েক এরূপ 
করবার পর সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের ছু-রকম রকেট-যান তৈরীর পপ্থা 
উদ্ভাবিত হবে। এক রকমের রকেট-যাঁন হবে-_তথাঁকখিত “স্পেস 
স্টেসন', অর্থাৎ মন্য্-বাহিত বুহদারুতির কৃত্রিম উপগ্রহ । অপরাট 
হবে পৃথিবীর দূরবর্তী দেশগুলির মধ্যে (যেমন, নিউইয়র্ক থেকে 
প্যারিস) যাঁতায়াতকাঁবী যাত্রীবাহী রকেটের অন্রূপ। 

একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এবোপ্লেনের সাহায্যে দু-তিন মাইল 
উপরে ওঠবাঁর সহজ কৌশল অবলম্বন করে নীচের বাঁধাবিদ্ব এড়িয়ে 
তিন চতুর্থাংশেরও যাতায়াতের সময় বেশী সংক্ষেপ করা যায়। তথাপিও 
এরোপ্লেনকে একটা গুরুতর বাঁধার সন্মধীন হতে হয়-_সেটা হচ্ছে 
বাতাসের বাঁধা । যেহেতু চলবাঁর সময় রকেটকে বাতাসের উপর 
নির্ভর করতে হয় না, সেহেতু রকেট-যাঁনকে বাযুমণ্ডল ছাড়িক্বে উধ্র্বে 
তুলে দিলে অনায়াসেই এই শেষ বাঁধা অতিক্রম কর! যেতে পারে। 
কাঁজেই নিউইয়র্ক থেকে পাারিসে যেতে হলে মহাঁকাঁশের এই বাযুশুন্ত 
স্থানই হবে সবচেয়ে দ্রতগমনোৌপযোগী পথ। বাধুমণ্ডল ছাড়িয়ে উর্ধে 
উঠে রকেট-যাঁন এই দূরত্ব প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পাড়ি দিতে 
প্ধববে। 


উড 


ইতিপূর্বে আমি যখন বলেছিলাম, এখন থেকে বিশ-ত্রিশ বছর 
পরে অথবা তারও আগে যাত্রী হিসেবে যে কেউ সত্যসত্যই 
এ-কাজ করতে পারবে, তখন এই ধরণের শুন্তপথে যাত্রীর কথাই 
আমার মনে হয়েছিল। 

কিন্তু কোঁন একটি ছেলের বধ্ষস যদি এখন দশ বছর বা আরও কম 
হয়, তবে চাদের চতুদিক অনুসন্ধানে যাত্রা বা মঙ্গলগ্রহ অভিযানের 
মত “প্রকৃত মহাঁশৃগ্ত পরিভ্রমণে'র কথা সে ভাবতে পারে । যদি সে অন্ত 
ভাবে শিক্ষালাভ করে থাকে তবে এ-কাঁজ কি করতে পারবে ? 
হয়তে। পারবে বা পারবে না। এটা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার 
এবং কত তাড়াতাড়ি অবস্থা পরিণতি লাভ করে-__তার উপরই নির্ভর 
করবে। আঁমি মনে করি না যে, আমার হিসাব অপরিবর্তনীয় | 
আমি একথাঁও জানি, অতীতে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, 
তাঁদের কি পরিণতি ঘটেছিল। টমাঁস জেফারসন লুসিয়ান] ক্রযের কথা 
ঘোঁষণা করবাঁর সময় বলেছিলেন যে, তিনি আশা কবেনঃ ২৬০০ 
ৃষ্টাব্ধের মধো এই জায়গাটিতে পুরাপুরি বসতি স্থাপিত হতে পারে। 

ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা নিশ্চিতভাবে আমরা এখন বলতে পারি 
না) তবে চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞের! বিচাঁর-বিবেচনা করে আগে থেকেই 
যা স্থির করেছেন, তদস্থুপারে মহা শৃন্য-যাত্রাৰ পাইলট কি ধরণের 
হবে তা আমরা বলতে পারি। পাইলটের দৈনিক আকৃতি, 
হৎপিণ্ডের অবস্থা এবং হজম শক্তি বেশ ভলি হওয়া দরকাঁগ। তর 
দৃষ্টিশক্তি ভাল হওয়া চাই ২০1২০ | বেশী লম্বা হলে চলবে না-_দেহের 
উচ্চতা সর্বাধিক € ফুট ৯ ইঞ্চির মধ্যে থাক! দরকার । দেহের 
স্থূলতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেলে সে অনুপযুক্ত বলে গণা হবে। 
শরীরের ওজন কমের দিকে থাকলে চিকিৎসাঁবিদ পরীক্ষকেরা তাঁকে 
হয়তে। পছন্দই করবেন শারীরিক এবং মানসিক উভন্ন ক্ষেত্রেই 
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তাঁর ক্রত প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা থাঁকা দরকাঁর। আবেগের দিক থেকে 
তাঁর মানসিক সাম্য থাকা চাই। অন্তান্ত ক্ষেত্রের মত মহৃশুন্তের 
ক্ষেত্রেও সুন্ম রহস্তান্থভূতির ক্ষমতা থাঁকা বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া! 
বেশ কষ্পনাশক্তি থাঁকাঁও দরকার । 

কিন্ত প্রথমে যখন সে সাধরণ চাঁলক হিসাবে, তারপর সহযোগী 
পাইলট হিসাবে এবং সর্বশেষ কর্ণধার ' (ক্যাপ্টেন ) হিসাবে কন্টোল 
রুমে প্রবেশ লাভ করে, তখন আর সে যুবক থাকে না। এত 
বিষয় তাঁকে জানতে হবে এবং এত দক্ষতা তাঁকে অজন করতে 
হবে, যে সব বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে তার অনেক বছর 
কেটে যাবে। টৈহিক উৎ্কর্ষের চেয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞভা অনেক 
বেশী প্রয়োজনীয় । সে খন কন্টেল কমে আসন গ্রহণ করবে 
তখন হয়তো তার বয়স হয়ে যাঁবে আটাশ বছর। 

মহাশুন্ঠে যাত্র! সম্পর্কে কোন ছেলে যদি প্রশ্ন করতে আরন্ত 
করে, তবে এখনকার মত এই কথাগুলিই তাকে বলা যেতে 
পারে এবং যখন কোন ছোষ্ট মেয়ে এসে জানতে চাইবে-মেয়েরা 
পারবে না কেন ? তখন উত্তর হবে-_সম্ভবতহ এক মাত্র প্রচলিত 
প্রথা ছাড়া মেয়েদের ন। পারবার কোন কারণ নেই । 


শব্দ ও তাগীয় প্রতিবন্ধকতা! 


আকাশে ওড়বার ব্যাপারে উৎ্সাহী যে কোন তরুণকে জিজ্ঞেস 
করলেই সে বলবে_শবের প্রতিবন্ধকতা তো সম্পূর্ণবূপেই দূরীভূত 
হয়েছে ; কিন্তু উচ্চ গতির উড্ডয়নের ব্যাপারে পরবর্তী সমস্তা হলো 
_উত্তাপের প্রতিবন্ধকতা । ছুঃখের বিষয় এই কথাঁটাকে-_-যা! বার 
বার. ঠিক একইভাবে মুদ্রিত হয়েছে-_এত বেশী সহজ করে দেখানো 
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হয়েছে যে, একে এখন আঁর নিভূল বলা চলে না। শব্দের প্রতি- 
বন্ধকতাকে আকাশে একটা ইটের দেয়ালের মত দৈহিক শত্তি- 
প্রয়োগে ভাউবার প্রয়োজন হয় না এবং উত্তাঁপের বাঁধাও প্রত 
প্রস্তাবে কোন বাধা নয় সেটা অন্ত কিছু। অনেক সময় আমাকে 
বলা হয়েছে_ কিন্ত, আমি জেট-ফাইটাঁর বিমান-ঘাটির খুব নিকটেই 
বাঁপ করি এবং তার! যে শব্ধের বাঁধা ভেঙে ছুটে যায়, সেটাও 
আমি শুনতে পাই ।' 

এ-কথার জবাব দেবার পুর্বে প্রকৃত পক্ষে শব্দের বাধা বস্তুট! 
কি ব্কম-_সে বিষয়ে খুব সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাঁক। শমুদ্র- 
পৃষ্ঠের সমতলে শব্দের গতি হলো ঘণ্টায় প্রায় ৭৬৫ মাঁইল। এর 
চেয়ে যা দ্রুততর গতিতে চলে, তাকে বলা হয় জুপারসনিক বা! 
শতিপারের শব্বধ। যার গতি এক্স চেয়ে মন্থর, তাকে বলা হ্য় 
সাবসনিক। কোন এরোপ্লেন যদি শব্শগতির অধেক গতিতে 
অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে এরোঁপ্লেনের ডনার উপরে এবং নীচে 
বাধু-প্রবাহের প্যাটার্নকিরণ হয়, তা ভাল রকমেই জানা আছে । 
এরোপ্লেনাট যদি শব্দের গতির দেড় গুণ বেগে ছুটতে থাকে, তাহলে 
তার ডানা ও লেজের চতুদিকে বাতাস প্রবাহিত হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
প্যাটার্ণে। এই প্যাটার্টটা যে কি এবং কেমন করে তার সঙ্গে 
মানিয়ে নিতে হবে, বিশেষজ্ঞের! সেটা ভালরকমেই জাঁনেন। কিন্তু 
এরোপ্লেনের গতি যদি শব্দের গতির খুব কাছাকাছি হয়, তাহলে 
বারু-প্রবাহের ওই ছু-রকমের প্যাটার্ণ ই একসঙ্গে পাওয়৷ যাবে এবং 
সেটাই হলো আসল অসুবিধা । ডানার উপরের দিকে বায়ু-প্রবাহের 
স্থপারসনিক প্যাটার্ণ এবং নীচের দিকে সাবসনিক প্যাটার্ণ নিয়ে 
কোন প্রেনকে সামলাবার আশা করা যাঁয় না। কাঁজেই শব্দগতি 
পরিত্যাগ করতে হবেঃ হয় শবের গতির চেয়ে দ্রততর চলতে 
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হবে, নয় ভে তার চেনে গতি অনেকটা মন্থর করতে হবে। মি 
এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় যেতে হয়, তবে সেট! যত ভ্রুত- 
গতিতে কর! যাঁয় ততই স্তবিধা | 

তাছাড়া আর একটি অতিরিক্ত জটিলতা হলো এই যে, শবের 
গতি সব জারগায় সমান নয়। আট মাইল উচুতে হয়তো 
শন্দের গতি হবে ঘণ্টায় আট মাইল। বায়ুর তাপমাত্রার উপর 
শবের গতি নির্ভর করে। ঠীপ্তা বাতাসে শব্দের গতি অনেকট। 
মন্থর হয়ে যায়। যতই উপরে ওঠা যায়, বাতাস ততই ঠাণ্ডা; 
তাছাড়া উপরের দিকে বাতাস ক্রমশঃই বিরল হতে থাকে । অবশ্ঠ 
একমাত্র তাপমাত্রা ছাড়া বাতাসের ঘনকের কম-বেশীতে কিছু যায় 
আসে না। 

এখন কথা হলো- যে ভীষণ শব্দ শোনা যায়, সে ব্যাপারটা 
কি? খুবই সহজ। শব্দের গতির চেয়ে নিষ্ন-গতির কোন প্লেন যি 
আপনার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তবে শুনবেন, তার শব 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্লেনটা আপনার মাথার উপর এসে 
গেলে সবচে়্ে বেশী জোরে শব্ষ শুনতে পাঁবেন। কিন্তু প্লেনটা 
যর্দি তার নিজের শব্দের গতির মত দ্রত্গতিতে চলে, তাহলে যে 
শব্দ উৎপন্ন হবে (তা যে কোন দিকেই হোক না| কেন, তাতে 
কিছু যায় আসে না ), সেগুলি একসঙ্গে এসে আপনার কর্ণপটন্ছে 
আঘাত করবে । প্লেনের গতিবেগ শৰরধের গতির চেয়ে সামান্ত 
কিছু কম থাকলেও একই রকমের ফল হবেঃ নিদিষ্ট গতিবেগ 
থেকে পরিবর্তনের সময়ের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। 

তথাকথিত উউত্তাপের বাঁধা' হচ্ছে একটি পৃথক সমস্তা। প্রকৃত- 
পক্ষে এট৷ কোন বাধাই নয়; কারণ গতি বা উচ্চতার এমন 
কোন সুনিদিষ্ট সীমারেখা নেই, যাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। 
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বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্লেন একবার উত্তপ্ত হতে সুরু 
করলে যত ভ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাঁকবে, অবস্থা ততই ক্রমশ: 
খারাপ হতে থাকবে । এই কারণেই আকাঁশচাঁরীর! এই ব্যাপারটাকে 
উত্তপের বাঁধা' বলে অভিহিত করবার প্রস্তাব করেছেন। 

হিপাব করে দেখা গেছে--একখানা এরোপ্লেন সমুদ্র-পৃষ্ঠের 
সমতলে ঘন্টায় ৭** মাইল বেগে উড়ে গেলে শুধু বাতাসের ঘর্ধণে 
১০০ ডিশ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হবে; অর্থাৎ বাতাসের যে উঞ্কতা 
আছে, তারচেয়ে ১০০" ডিশ্র্ি বেণী । এর সঙ্গে হুর্যকিরণের তাপ; 
ইঞ্জিনের তাপ প্রভৃতি যোগ করলে দেখা যাবে যে, এই উত্তাপে 
প্লেনটির মধ্যে যে কেবল অস্বস্তিকর অবস্থ। হৃষ্টিহবে তাই নয় 
অধিকন্ত প্রেনটিও দুবধল হয়ে পড়বে। 

এই হারে সাত মাইল উচুতে উঠলে অবশ্য অনেকটা ভালই 
বোধ হবে! ওই উচ্চতায় চতুধিকের বাতাসের তাপমাত্রা! প্রায় 
১০০ ডিগ্রি কম হবে এবং সেখানকার বারুস্তর হাল্ক হওয়ার ফলে 
ঘবনও কম হবে ( পক্ষান্তরে শর্ষ-কিরশের প্রখরতাও সেখানে বেশী 
হবে )। অধিক উচ্চতায় ঘর্ণজনিত উত্তাপের বাধা কম হবে 
বটে, কিন্তু গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শীগ্রই হোক, কি বিলদ্েই 
হোক, আবার এর বুদ্ধি দেখা যাঁবে। 

এর প্রতিকারের ব্যবস্থা এখনও উচ্ভাবিত হুম নি। বিশেষতঃ 
সামরিক বিমানের বিষয় চিন্তা করলে দেখা বাস্নঃ তাঁদের প্রচণ্ডতম 
গতিবেগে যে কোন উচ্চতায় উঠে কাজ করবার নির্দেশ দেওয়া 
হতে পারে। অসামরিক পরিবহন বাবস্থাম্ এর একটি সহজ উত্তর 
আছে। বদি তারা ১২৫,০** ফুটের উপরে উঠতে পারে, তবে 
অি উচ্চ গতিবেগে ছুটলেও ঘূর্ধণোভুত উত্তাপের জন্তে তাঁদের 
ততটা বিব্রত হতে হবে না। কারণ, ১২৫,০০০ ফুট উধ্র বাতাস 
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এতই বিরল যে, শঙ্গগতির দ্বিগুণ বেগে ছুটলেও উত্তাপের মাত্র! 
এমন সীমার মধ্যে থাকবে, যা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হবে না। 


ভারশুন্য উড্ডয়ন 

কিছুকাল যাবৎ এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী, (যাদের কাজ হচ্ছে, 
সম্মখের পিকে নজর রাখা এবং আগামী বছর বা তার পরবর্তী 
বছরে উত্থাপিত হবার সম্ভাবনা! আছে প্রশ্নেব উত্তর প্রস্তত রাখা ) 
এবূপ একটা সম্ভাবা সমস্য! সম্পর্কে চিস্ত করছিলেন | মান্ন যখন 
প্রথমে পরীক্ষাগুলক ভবে+ তাবপব সামরিক প্রঘোজনে এবং তাবি কিছু 
পরেই ব্যক্তিগভ ভাবে বাণিজাক প্রয়োজনে রকেট উড্ডয়নে প্রবৃত্ত 
হঘ, তখন তাঁদের হযতো নতুন নতুন কতকগুলি উত্তেজনামূলক 
অভিজ্ঞত। হয়েছিল । 

বিজ্ঞানীদের একথা জানা ছিল যে, মান্ঠম ভূমি ছেড়ে উপরে 
ওঠবান সমম্ন এমন একটা প্রচণ্ড রকমের বধিত গতিবেগের 
প্রভাবাঁধীন হবে, যাঁৰ ফলে সে অন্টভব করবে, তাঁর ওজন যেন 
প্রক্ত ওজনের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেছে। অল্প সময়ের জন্তে 
উপ্বণবেহণের এই গতিবদ্ধির অনুভূতির পর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ 
সমঘ্ের জন্তে বিপরীত অন্ুভতি হবে। রকেট-যাত্রীর তখন মনে হবে, 
তার যেশ কিছুমীত্র ওজন নেই। একে এভাবে বিষ্লেষণ করা 
যেতে পাবে যে. অতি উচ্চ মাত্রাম গতিবৃদ্ধি হলে, সেটা শারীরিক 
ক্ষতির কারণ হতে পারে। আবার এই যুক্তিও দেখানো যেতে 
পাঁবে যে, আপাত-প্রতীয়মান ওজন-শৃন্ততাঁর অবস্থা শারীরিক কোন 
ক্ষতির কারণ হবে না। প্রশ্ন ছিল-_-এইরকম অভিজ্ঞতার ফলে 
পাইলট কতটাবিভ্রান্ত € বিজ্ঞানীর! বলেন-_দিগত্রাস্ত ) হতে পারে। 
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অতি উচ্চ গতিবৃদ্ধির সমস্য! সম্পর্কে বলা যায় যে, বৃহদারুতির সেন্টি- 
ফিউজের সাহায্যে খুব সহজেই তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে 
পারে এবং শীপ্রই জানা গেল--পাধারশতঃ যেরূপ মনে করা হতো, 
মহুঘ্“-দেহ তার চেয়ে অনেক বেশী সহনশীল। কিন্তু ভারশৃন্ত অবস্থা, 
( অর্থাৎ শুঠ্ঘ-মাধ্যাকর্ষণের অবস্থা) বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন-2০:০-৪ 
:0050160]. পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ইচ্ছামত এরূপ অবস্থা স্থষ্টি 
করাও সম্ভব নয়। 

এখানে একথা! বল! দরকার যে, ভাঁরশৃন্ততা অনুভব করবার জগ্ঘে 
পৃথিবী ছেড়ে বন্ধ দূরে যেতে হবে না; কারণ মন্ুষ্-শরীর কোঁন 
রকমেই মাধ্যাঁকর্ষণ অনুভব করতে পাঁরে না। শরীর যা অনুভব 
করে, সেটা সম্পূর্ণ অন্ত জিনিস। শরীর এটুকু মাত্র অনুভব করে 
যে, মাধ্যাঁকর্ণ শক্তির টান অনুসরণে সে বাধাপ্রাঞ্ধ হচ্ছে। যে 
চেয়ারের উপর আপনি বসে আছেন, সে আপনার দেহের ভাঁর 
বহন করছে; ঘরের মেঝে চেয়ারটাকে বহন করছে এবং ভূমি 
মেঝেকে বহন করছে । এরা সবাই মিলে মাধ্যাঁকর্মণ শক্তির টাঁন 
অনুসরণে আঁপনাঁকে বাঁধা দিচ্ছে এবং আপনি যা অনুভব করেন, 
সেটা হলো--এই প্রতিবন্ধকতা | আপনার দেহটা যদি বিনা বাঁধা 
যাঁধ্যাকধ্ণ শক্তিন এই টান অনুসরণ করতে পারতো, তাহলে দেহটা 
ঠিক মত কোন কিছুই অন্থভব করতো না। অনুভব করতো শুধু 
ভারশৃন্ততা । কোন একটা আবদ্ধ কেবিনের মধ্যে থেকে আপনি 
যদি অবাধে মাধ্যাঁকর্ষণ শক্তির টান অঙ্গসরণ করতে থাকেন, তখন 
কিন্ত আপনার পতনের অন্ুভূতি ন! হয়ে অনেকটা ভেসে থাকবার 
মত অন্ুভূতি হবে; ঠিক একেবারে ভাপমান অবস্থার মত নয়-_ 
এই অনুভূতিকে প্রকাশ করবার মত কোন শব্দ এখনও তৈরী 
হয় নি। 
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বিজ্ঞানীরা কিন্তু যুক্তিতর্কেই সন্তষ্ট রইলেন না, তারা কিছু পরীক্ষা 
চাঁলাবার মতলব করলেন । ছোট্র একটি রকেটের বায়ু-রুদ্ধ কেবিনের 
মধ্যে ছুটি বাঁনরকে পঞ্চাশ মাইল উধের্ধে প্রেরণ করা হলো। 
যাত্রাপথে বানর ছুটি কয়েক মিনিট কাঁল ভারশূন্ত অবস্থায় ছিল । 
কেবিন থেকে বের করে আনবাঁর পর তাঁদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 
এটা একট! সুলক্ষণ। উড্ডয়নের সময় তাদের হৃদযন্ত্রের যে ইলেক্টো- 
কাডিয়োগ্রাম গৃহীত হয়েছিল, তার সঙ্গে অপর দুটি কাডিষৌগ্রামের 
মধ্যে একটি আগের দিন এবং অপরটি পরের দিনে নেওয়া হয়েছিল 
-কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। কিন্তু বানর তো! ইংরেজী ভাষায় 
কথা বলে না; কাজেই তাঁদের অনুভূতি কি রকম হয়েছিল, তা সে 
বলতে পারেনি । 

তারপরে এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হলো, যার দ্বারা মানুষ 
নিরাপদে ভারশুন্ত অবস্থা উপলদ্ধি করতে পাঁরে। সেটা হলো জেট- 
ট্রেনারের সাহায্যে একরকম সহজ ও নিরাঁপদ উড্ডয়ন কৌশল-__ 
যাতে অন্ততঃ আঁধ মিনিটের জন্তে নিবিদ্ধে এবং নিশ্চিতরূপে 
আপাত ভারশৃন্ভতা উৎপাদন করা যেতে পারে। একজন পাইলট 
এ বিষয়টি পরীক্ষা করতে গিয়ে অপুর্ব বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, 
কেবিনের মেঝের উপর থেকে একট! পেজ্সিল তার চোখের সামনেই 
উপরে উঠে গিয়ে শুন্ঠে ভেসে বেড়াতে লাগলো । কিন্তু ব্যাপারটা 
তার মোটেই ভাঁল বোধ হয় নি এবং প্রায় পনেরো সেকেও্ড পরেই 
পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 

এতে শ্বভাবতঃই কতকগুলি চিন্তার উদ্রেক হয়। ভারহীনত' 
কি সত্যই অসহনীয় হয়েছিল? অথব! এটা কি সমুদ্র-গীড়ার মত 
কোঁন একটা ব্যাপার? জাহাজ নোঙ্গর করা থাকলেও কোঁন কোন 
লোক সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে; অথচ অন্ত লোকেরা 
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মোটেই আক্রান্ত হয় না! দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা কি তবে এমন 
একজন লোককেই পরীক্ষার জন্তে বেছে নিয়েছিলেন, যে হয়তো 
বিশেষ রকম অন্ভূতিপ্রবণ ছিল? এক্ষেত্রে এইরকম ফল তারা 
পেয়েছেন বলে আশ! করা ও অন্ত লোকদের নিয়ে পরীক্ষা রা 
ছাঁড়া তাঁরা আর কি করতে পারেন। 

এখন পরীক্ষার ফল যা পাওয়া গেছে, তা হলে! এই-_-অল্ল 
সংখ্যক লোক বলেছে যে, ভারশূন্য অবস্থাটা অপ্রীতিকর, বমনোদ্রেককারী 
ইত্যাদি এবং তারা এতে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ; অপেক্ষাকৃত 
বেণী সংখ্যক লোঁক বলেছে যে, ভাঁরশুন্ত অবস্থাটাকে তাঁরা কিছুই 
মনে করে না। আর একদল লোঁক এই অবস্থাটাকে আনন্দদায়ক 
উৎ্সাহবধধক এবং মোটের উপর আশ্র্জনক বলে মনে করেছে। 
আর অল্প কর়েকজন বলেছে যে, তারা থাকতে পারে নি বলেই 
সরে এসেছে; যদি পারতো তবে অনির্দিষ্ট কাঁল পরীক্ষা চালিয়ে 
যেতো । 


মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধক পদণ নয় কেন? 


নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে, ধরুন প্রায় ছুমাস অন্তর, আমি 
“একটা করে চিঠি পাই, যাতে কৃত্রিম উপগ্রহও মহাশৃন্ত যাত্রা 
পরিকল্পনা রচনাকারী লোকদের যুক্তির অভাবে পত্র লেখক বিশ্বয় 
প্রকাশ না করে পারেন না। পত্রে বলা হয় নক্সা প্রস্ততে এবং 
সেকেণ্ডে ৪০০ পাঁউণ্ড জ্বালানী পোড়াতে পারে এপ রকেট-ইজিন 
নির্সাণ করবার জন্তে। ইঞ্রিনিয়াঁররা এগিয়ে আসেন এবং কোম্পানী 
'অথব। করদাতাদের লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে ফেলেন। কিন্তু 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কেমন করে প্রতিরোধ করা যাঁয়ঃ তাঁর কোন 
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উপায় উদ্ভাবনের জন্তে তাঁরা কেন তাঁদের সময় ও অর্থ ব্যয় করেন 
না? একবার ঘদ্দি তারা সেটা জানতে পারেন তাহলে সব কিছুই 
অনেক সহজ হয়ে যাবে নাকি? বিরাট 'আকৃতির রকেট-মোটর 
নিফ্লে মাথ। ঘামাঁবার প্রয়োজন কি? মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধক পর্দা 
উদ্ভাবনের চেষ্টা করুন না কেন? রকেট-মোটরের সীহায্যে তখন 
কেবল পরিচাঁলনের ব্যবস্থা করলেই চলবে । 

প্রসঙ্গত আমি ছুটি কারণের কথা বলতে পারি_ উভয় যুক্তিই 
আমার বেশ সঙ্গত বলেই মনে হয়। প্রথমটি হলো এই যে, 
মাধ্যাকৰণ শক্তি প্রতিরোধী পর্দা কেমন করে তরী করতে হয়, 
তা কেউ জানে ন1। দ্বিতীয় যুক্তিটী হলো-_কেমন করে এই 
কমের একটা জিশিস আবিষ্কারের জন্তে চেষ্টা করতে হবে, তাও 
কারোর জানা নেই! এ-রকমের কিছু করতে হলে প্রথমে আমাদের 
জানতে হবে--প্ররূত পক্ষে আকর্ণণ শক্তি জিনিসটা কি? আমরা 
জানি না_-আমরা যা জাঁনি-_তা খুবই, সাঁমান্ত-_একথা বললে 
অবস্থাটা আরও খারপই হয়ে যাঁবে। এই সামান্ত জানা থেকেই 
স্বীকার করতে হধ যে, মাঁধাঁকর্ষণ প্রতিরোধী কোন পর্দার অস্তিক্ 
সম্ভব নয় এমন কি, তরতৃগতভাবেও নয় । 

সম্প্রতি একজন ইটাঁলীম্ন বিজ্ঞানীক লিখেছেন যে, শিল্পের উপর 
পারমাণবিক শক্তির প্রভুক্গ বিস্তারে মাত্র বছর দশেক সময় লেগেছিল। 
একথা অবগ্ঠ সত্য; কিন্তু পনেরো বছর পুর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল 
যে, এক রকমের ইউরেনিয়াম পরমাণু কোন কোঁন অবস্থায়_যা 
তখনও ছিল অস্সন্ধানের বিষয়ে-দ্িধা বিভক্ত হয়ে শক্তি বিকিরণ 
করে। অন্য কথায় বলতে গেলে পরমাঁণু-গবেষকেরা একটি প্রতিষ্ঠিত 
তথ্যের সাহায্য পেয়েছিলেন। সেই তথ্যটি হলো-_-এক . প্নকমের 
পরমাণু দ্বিধা বিভক্ত হয়। মাধ্যাকর্ষণ সম্পঞ্ষিত গবেষণার ক্ষেত্রেও 
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যদি এক্সপ কোন তথ্যের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে সেটা যে 
কেবল জনসাঁধারণেরই অজ্ঞাতি--তা নয়, পদার্ঘততৃবিদূদের কাছেও 
স্থগুগ্ক রয়েছে। 

মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে আমরা যা জানি সেটা হলো এই যে, এই 
শক্তি দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা নিদিষ্ট নিয়মে কমতে থাকে। 
যাকে বলা হয় ব্যস্ত আহ্পাঁতিক এর অর্থই হলে! এই যে, দুরত্ব 
দ্বিগুণ হলে মাধ্যাকর্ণের টান হবে প্রথম যাত্রা স্বর করবার স্থানে 
যা ছিল, তাঁর এক চতুর্থাংশ মাত্র। দূরত্ব তিন গুণ হলে এই টান 
হবে মাত্র নয় ভাগের এক ভাগ । দুরত্ব চতুপগুণ বাঁড়লে টান হবে 
মাত্র ষোল ভাঁগের এক ভাগ এবং এই হাঁরেই চলবে | কিন্তু কেউ 
যদি মনে করেন যে, এই তথ্যের মধ্যেই সংকেত লুকাঁনো থাকতে 
পারে, তবে তাকে হতাশই হতে হবে। এই নিয়ম আলো এবং 
শকের ব্যাপারেও প্রযোজ্য এবং এর একটা সরল গাণিতিক ব্যাঁখ্যাঁও 
আছে। আমরা এর বেশী কিছু জানি নাযদি না আমরা মনে 
করি যে_আলো, অন্ধকার, উত্তাপ, এক্স-রে, বিহ্যুৎ অথবা অন্ত 
যা কিছু মাছুম চিন্তা করতে পারে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পরিবর্তিত 
বা প্রভাবান্বিত হয় না। 

প্রায় ছুই শতাব্দী পুর্বে হুইজারল্যাণ্ডের একজন বিজ্ঞানী এক 
কৌতুহলোদ্দীপক ধারণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন--যদদি ধরা 
যায় যে, সমগ্র বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার পুর্ণ এবং সেগুলি 
সব কিছুকেই ভেদ করে যেতে পারে এবৎ অতি উচ্চ গতিতে চলা 
ফেরা করে-তবে দেখ| যাঁবে_ এই কণিকাগুলির ছারা সৃষ্ট চাঁপের 
ফলেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উদ্ভব হয়। তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন 
তা হলো এই বে-ধরুন, কোন জমিতে একখণ্ড পাথর পড়ে আছে 
এবং কণিকাগুলি উপর থেকে পুর্ণ বেগে ছটে এসে পাখরখাঁনাঁকে 
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আঁথাঁত করছে। যে সব কণিক! পৃথিবী ভেদ করে চলে গেছ্ছে, 
সেগুলিও নিচের দিক থেকে পাথরখানাকে আঘাত করছে। কিন্ত 
যেসব কণিকা পৃথিবী ভেদ করে গেছে, ভেদ করবার সমক্ব তাঁদের' 
গতিবেগ কিছুটা কমে যাবার কথা। কাঁজেই নিচের দিকের চাঁপের 
চেয়ে উপরের দিকের চাঁপ নিশ্চয়ই কিছুটা প্রবলতর হবে। এই 
পার্থক্কেই আমরা বলি মাধ্যাকর্ণ। 

এটা নিশ্চয়ই একটা সহজ ধারণ! ; কারণ বন্ৃবার এটা অন্ঠান্ঠ 
লোকের দ্বারাও প্রচারিত হয়েছে, যাদের কেউ কোন দিন জেনেভাঁর 
অধ্যাপক লি সেজের নাম পর্যস্ত শোনেন নি এবং এটা যে তীরা' 
সম্পূর্ণ নিজে নিজেই চিস্তা করে বের করেছেন-_একথা তারা শপথ 
করে বলতেও প্রস্তৃত ছিলেন। কিন্তু সহজ হোক বা না হোক, 
এটা কোন কাজেই আসে না। মাধ্যাকর্ণের এই ব্যাখ্যাই যদি 
ঠিক হতো তবে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে যে, বৃহম্পতির উপগ্রহগুলি 
যে ভাবে ঘুরছে, ঠিক সেভাবে ঘুরতো না। 

কাজেই, প্রকৃত প্রস্তাবে মাধ্যাকর্ষণটা যে কি, তাঁর কোনই 
ব্যাখ্যা নেই। নিয়মের কোন ব্যতিক্রম থাকলে সেটা যেমন 
মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি জানবার পক্ষে সহায়ক হতো, সে রকমের 
কোন ব্যতিক্রমের কথাঁও জানা নেই। মাধ্যাকর্ষণ কি-ত' যতদিন 
পর্যস্ত না জাঁনা যায়, ততদিন তাঁর সম্বদ্ধে কি করা যেতে পারে 
তা আমর] নিশ্চয়ই জানতে পারি না। একদিন হয়তে। সেটা 
জানা যাঁবে। মাধ্যাকর্ধণ থাক সেও ইতিমধ্যে বড় বড় রকেট 
তৈরী করে আমরা অনেক অদ্ভুত কাজ করতে পারি। 
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কে প্রথম রকেট উড্ডয়ন করেন ? 


১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে লগ্ডন (ইংলাগু) থেকে প্রকাশিত 
একখানি অখ্যাতনামা সাঁঞ্াহিক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাপ্ন সে সময়কার 
এক বিম্ময়নকর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি ছিল এরূপ-_ 
সপ্তাহখানেকের কম সময় পুর্বে জার্মানীতে আরোহী সযেত সর্ব 
প্রথম রকেট উড্প্নন করা হয়েছে । ঘটনাটি হয়েছিল ১৯৩৩ সালের 
২৯শে অক্টোবরে । যেখান থেকে রকেটটিকে আকাশে প্রেরণ করা 
হয়, সেটি হলে! বাট্টিক সাগরের রুয়েজেন দ্বীপের একটা নির্জন 
জায়গা । জার্মীন সেনাবাহিনী ছিল এই ব্যাপারের উদ্যোক্তা । 
রকেটের পাইলটের নাম হলে! অটো! ফিসার এবং রকেটটির পরিকল্পন! 
করেছিলেন তার ভাই ক্রনো ফিসার। রকেটটি প্রায় ৬ মাইলের 
কাছাকাছি উচুতে উঠেছিল । 

খবরটি এ-পর্ধস্ত বেশ বিশ্বীসযোগ্যই ছিল ; কিন্তু তারপরে যেখানে 
বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তাঁর গতিবেগ হোঁচট 
খেয়েছে। বলা হয়েছে, ২৪ ফুট লম্বা রকেটটি প্রাথমিক বিস্ফোরণের 
সাহায্যে ২০০ গজ পর্যস্ত পরিচালিত হয়। তারপর একটা আলোর 
ঝল্কাঁনি সামিল নিমেষে সেটা দর্শকদের দৃষ্টিপথ থেকে অবৃশ্ঠ হয়ে 
যায়। আজকাল এমন লোক খুব কমই আছে, যাঁরা অন্ততঃ 
টেলিভিসন বা সিনেমার পর্দায় বড় বড় রকেটের সাড়ঙ্গর উতৎ্ক্ষেপণের 
দৃশ্য দেখে নি। তাঁদের কাছে এ বিবরণ ভ্রান্তিমূলক বলেই 
প্রতীয়মান হবে। কিন্তু তখনকার দিনে কেউ একথা ভূল বলে 
মনে করেনি। তখনকার দিনে রকেটের কথা শুনে থাকলেও 
অধিকাংশ লোকেরই রকেট সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। 
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কাঁজেই উক্ত বর্ণনায় যদিও বলা হয়েছিল যে রকেটটা আকাশে 
একটা আলোর ঝলকের মধ্যেই অনৃশ্ঠ হয়ে গেল_সে কথা বিশ্বাস 
না কবে উপার ছিল না। 

তা সেও সংবাদের শেষের অংশটুকু পাঠকদের মনে সন্দেহের 
উদ্রেক করে থাকবে । কারণ তাতে বলা হয়েছিল-_প্রাঁয় মিনিট 
দশেক পরে রকেটটা আবার দৃষ্টিপথে আসে এরৎ সে সময়ে সেটা 
মাথার দিক নিচে রেখে মস্তবড় একটা প্যারাঞুটের সঙ্গে ঝুলছিল। 
দর্শকেরা তারপর দেখলো-__রকেটের ইস্পাত নিমিত পাধনাগুলি 
ঘুরছে, আটে! ফিসার ঘর্ণন নিষস্্ণ করছেন যাতে সেটা সমুদ্রে না 
পড়ে দ্বীপের উপরেই অবতরণ করতে পারে । রকেটটা যদি 
প্যারাসুটের সঙ্গে সুলেই থাকে তাহলে লেজের পাখন৷ ঘুরলেও তাঁর 
পক্ষে ঠিক মত কোন কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ পাঁখনাগুলি 
যত খুসী ঘুরে থাকতে পারে, কিন্ত প্যারাস্থুটের গতিবিধির উপর 
মোটেই কোন প্রভাব বিস্তার করঠে পারেনি । 

সমস্ত ব্যাপারটাই অবশ্য একটা ধাপ্পা মাত্র। কিন্তু ধাপ হলেও 
সেটা লোকের মনে একটা স্থায়ী রেখাপাঁত করেছিল। বিবরণট! 
পুনমুদ্রিত হয়ে জার্মানী সমেত পৃথিবীর সবন্র প্রচারিত হয়েছিল৷ 
এর ফলে শত শত চিঠিপত্র লেখা হয়েছিল এবং তার বেশীর 
ভাঁগই আমার ডেস্কের উপর এসে জমা হয়। কারণ সেই সময়ে 
আমি ছিলাম (জামান) মহাশৃন্ত পরিভ্রমণ সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট 
এবং সেহেতু পন্র-লেখকেরা স্বভাঁবত:ই ধরে নিয়েছিলেন যে এ 
বিষয়ে সব খবরই আমার জানা! আছে। সত্যই যদি এরূপ একটা 
পকেটের অস্তিত্ব থাকতো এবং ভার উধ্র্ধ উৎক্ষেপণের এরকম একটা 
ব্যাপার ঘটতো-_এমন কি, ফিসার ভ্রাতৃযুগলের মত কোঁন লোকেরও 
অস্তিত্ব থাকতো, তাহলে সে সব কিছু খবরই আমার জানবার 
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কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র জিনিস, যার সত্যই অস্তিত্ব 
ছিল- সেটা হুচ্ছে কয়েজেন দ্বীপ । 

আচ্ছা, ১৯৩৩ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে কুয়েজেন দ্বীপ 
থেকে রকেট উড্ডয়নের খবরট! যদি মিথ্যাই হ'য়ে থাকে, তবে রকেটে 
চড়ে সর্বপ্রথম আঁকাশযাত্রা করেছিল কে? 

এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম রুতিত্বের অধিকারী কে, সে সম্বন্ধে মতভেদ 
থাকতে পারে । কে কতটা কি করেছিল এবং কখন করেছিল__ 
সে সগ্বদ্ধে অনিশ্য়তখর দরুণ মতভেদ নয়, মতভেদটা একটা প্রশ্ন 
হিসেবে দীড়াঁয় এই যে, প্রকেট উড্ডয়ন" কথাটার দ্বারা যথার্থ কি 
বুঝায়? 

১৯২৮ সালের ১১৯ জুন, ্ট্যামার নামে একজন পাইলট পশ্চিম 
জার্মানীর রোয়েল পর্বত থেকে যেভাবে আকাশে উড়েছিলেন তাঁকে 
রকেট উড্ডয়ন বলা যেতে পারে । এতে একটা হংসাকৃতি গ্রাইডাঁর 
'প্লেন ব্যবহৃত হয়েছিল। তখনকার দিনে প্রচলিত রাবারের দড়ির 
সাহায্যে সেটাকে আঁকাঁশে ছুড়ে দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে 
প্রজলনশীল কালো বাঁরুদ ভর্তি ছুটি রকেটে পর পর অগ্নিসংযোগ 
করা হয়। পাইলট প্রথমে সামনের দিকে সোজা ২০ গজ উড়ে 
যাষ। তারপর ডানদিকে মোড় নিয়ে আরও ৩০০ গজ অগ্রসর 
হয়! তাঁবপর আঁবাঁর ডানদিকে ঘুরে আরও ৫০০ গজ সোজ! 
উড়ে যাঁবার পর ভূমিতে অবতরণ করে। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় মাত্র 
ছু-সেকেণ্ড জলবাঁর পরেই রকেটে বিস্ফোরণ ঘটে এবং গ্রাইডারে আগুন 
ধরে যাঁয়। কিন্তু ষ্র্যামার নিরাপদে অবতরণ করতে সঙ্গম হন। 

এতিহাঁসিক দৃষ্টিতে ষ্র্যামারেব উড্ডয়নকেই প্রথম বলা যায়; কিন্ত 
ছুটি কারণে একে ঠিক রকেট উড্ডয়ন বলা চলে না। প্রথম কারণ 
হলো-- প্রথমত এটি ভিন্ন উপায়ে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ 
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প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা ছিল একটা গ্লাইডার এবং তাঁকে গতিশীল 
করবার জন্তে রকেট জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ছুটি আপত্তির 
একটিকে দুরীভূত করে ১৯২৯ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর ফ্রিজ ভন 
ওপেল রকেট-চাঁলিত গ্লাইডাঁর তৈরী করেন। এই গ্লাইডার নিজের 
রকেটের শক্তিতেই ভূমি থেকে উপরে উঠেছিল। কিন্তু আকাশে 
উড্ডয্পনের পর এতেও আগুন ধরে যায়, তবে সৌভাগ্যের বিষয় 
এই যে, আগুনটা ধরেছিল যাত্রা শেষ হবার মুখে । এর পাইলট 
অক্ষতদেহে জীবন্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন ; কিন্ত 
গাইডাঁরটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 

সত্যিকারের প্রথম রকেট আঁকাঁশে উঠিয়েছিলেন জার্মাণ বিমান 
বাহিনীর একজন অভজ্ঞাতনাম! পাইলট, ১৯৪৪ সালের অক্টোবর কিংবা 
নভেম্বর মাসে। অণ্ত কোন বিক্ফোরকের সাহায্য না নিয়ে এই 
রকেট নিজন্ব শক্তিতেই খাঁড়াভাবে উপরে উঠেছিল। আলোচ্য 
যন্বটা মনুম্যব1/হিত ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এর নাম 
দেওয়া হয়েছিল-_ন্টাটার, বিপধর সপের জার্মান প্রতিশব্দ । পুরু 
ডানাওয়াল! ক্ষেপণাস্ত্র ঠিক মতই উপরে উঠে গেল; কিন্ত প্রায় 
৫০০ ফুট উপরে ওঠবাঁব পর ককপিটের ( বসবার জায়গার ) 
ঢাক্নাটা খুলে পড়ে গেল; পাইলটের মাথা রাখবার স্থানটা ঢাঁকৃনাঁর 
সঙ্গে সংলগ্ন ছিল বলে তার ঘাঁড়টা সম্ভবতঃ তনুহূর্তেই ভেঙ্গে 
গিয়েছিল। ক্ষেপণাস্ত্র) আরও ৫০০০ ফুট উপরে ওঠবাঁর পর ঘুরে 
গেল এবং মাঁটিতে এসে উল্টে পড়লে।। 

যিনি প্রথম সত্যিকার রকেট উড্ডয়ন করেছিলেন, সেই প্রথম 
মানুষাট জীবন্ত ফিরে আঁসতে পারেন নি। কিন্তু এর কয়েক বছর 
পরে ১৯৪৭ সালের ১৪ই অক্টোবর মাঁফিন বিমান বাহিনীর 
মেজর চার্লস্‌ ই. ইয়েগার সর্বপ্রথম একখানি রকেট-চাঁলিত গবেষণ! 
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প্লেনকে শবের চেয়ে দ্রুততর গতিতে চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
এখানে আর একটি কথা বলা যেতে পারে যে, মেজর ইয়েগার 
এখনও বেশ শসুস্থ সবল আছেন! 


শবগতির চেয়ে দ্রুতগামী লাফানে। বিমান 
(হাইপারসনিক লাফানো। বিমান ) 


মাত্র আড়াই ঘন্টায় পৃথিবীর চতুর্ধিকের অধেকি পথ অতিত্রমে 
সক্ষম রকেট-চাঁলিত বোমাঁক বিমাঁন তৈরীর পরিকল্পনা করা হঘ্নেছে 
এই ধরণের কথায় অল্প কিছুদিন পুবেও কেউ বড় একট! বিশ্বাস 
করতে চাইতো না। প্রীন্ন পৌণে এক ঘন্ট| সময়ের মধ্যে স্পুটনিক 
ও এক্সপ্লোরারের পৃথিবীর চতুর্দিকের অধেকটা পথ অতিক্রম 
করবার পর পূর্বোক্ত গতিকে প্রায় মগ্কর বলেই মনে হম্ব। কিন্তু 
উত্ত পরিকল্পনা বাযুমগুলের বাইরে উধ্রণাকাঁশে বিচরণশীল কৃত্রিম 
উপগ্রহ সম্পর্কে নয়; ওই পরিকল্পনা হলো বায়ুমণ্ডলের উধ্বস্তরে 
বিচরণশীল মনুষ্য-চালিত বোমার বিমান সম্পর্কে । 

কিছু কিছু আলোচনা শোন! গিয়েছিল যে, রাশিয়ানর! এরূপ 
পরিকল্পন| অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু 'কাঁজ চালিয়ে যাচ্ছে” 
কথাটায়__গাঁণনিক কাঁজ করা হচ্ছে, না প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পন্ন 
রকেট-মোটরের প্রাথমিক পরীক্ষা করা হচ্ছে অথবা মডেল নিয়ে 
বায়ুস্ুড়ঙ্গের পরীক্ষা করা হচ্ছে-সে কথা পরিষ্কার করে বল] হয় 
নি। যাহোঁকঃ তাঁরা যে এ বিষয়ে চিস্তা করছে-_-তাতে কোন 
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সন্দেহ ছিল না। কম পক্ষে অন্ততঃ বছর দশেক ধরে তাঁরা এ 
বিষয়ে চিস্তা করে আসছে। 

দ্বিভীয্ মহ্াযুদ্ধ চলাকালে কোন্‌ এক সময়ে ভিয্লেনার ডাঁঃ 
ইউজেন সেঙ্গার এই ধরণের বিমান তৈরীর পরিকল্পনা! করেছিলেন | সর্ব 
প্রথম যাঁরা রকেট সম্পকিত গবেষণায় ব্যাপূত হয়েছিলেন তাদের 
মধ্যে অন্যতম ডাঃ সেঙ্গাওর | ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে তিনি ভিয়েনা 
বিশ্ববিচ্ালিয়ে থাকা কালেই রকেট-চালিত বিমান নিমাঁণের সমস্ত 
সম্পর্কে চিস্তা করছিলেন। কতকগুলি কারণে একট। বিষয় কার্ষে'পযোগী 
মনে হয়েছিল যে, এন্সপ বিমানের পক্ষে খাড়াভাবে উপরে ওঠাই 
স্গবিধাজনক | তাহলে অতি অল্প সমঘ্বের মধ্যেই সেটা অতি উধেখ 
উঠে যাবে এবং চল্তি মুখে্ট শব্দগতির চেয়ে দ্রুততর গতি সম্পন্ন 
হয়ে উঠবে | '“হাইপারসনিক' কথাটা, প্রচলিত "সুপারসনিক' কথার 
চেয়ে অধিকতপ স্পষ্ট অর্থবাঞ্ক। গম্পারসনিক' কথ|টার সাধারণ 
ভাবে অথ হলো- শব্দের গতি চেয়ে ভ্রুততর এবং “হাইপারসনিক' 
বণেতে বুঝায়-একটা। স্থুনিদিষ্ট গতিমাত্রা বা শব্দের গতির চেষে পাঁচ 
গুণ অথবা আরও বেশী দ্রুততর | 

কিছুক্ষণ বাদে বিমানের আপ উধ্বগতি থাকবে না, বন্রপথে নীচে 
নেমে আসতে থাঁকবে। সবশেষে খুব ঢালু কোণে বাতাসের ঘন 
শবে প্রবেশ করে অনেক দূর ভেসে যাবে । ডাঁঃ সেক্গার ভাবতে 
লাগলেন এই সমপ্নটায় ব্মানটা যদি খুব দ্রুতগতিতে বাতাসের 
ঘন সুরের নধো প্রবেশ করে? অথবা খুব ঢালু কোণ না করে, 
অনেকটা খাঁড়াভাবে আসে, তাহলে অবস্থা কি হবে? ডাঃ সেক্গার 
তার সহকারী গণিতজ্ঞ ডাঃ আইরিন ব্রেটকে এই সমগ্তা সমাধানের 
চেষ্টা করতে বলেন। ত্রীরা উভয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে, পুকুরের জলে একটা চ্যাপ্টা খোলামকুচি ছুঁড়ে 
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মারলে স্থির জলের উপর সেটা যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে 
যায়-_এ অবস্থায় বিমানটিও সেব্ূপ লাফিয়ে লাফিয়ে বাতাসের ঘন 
স্তর অতিক্রম করবে 1 

সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে হলো-তবে তো! আর বেশী জালানী 
খরচ না করে এর ফলেই বিমানের দৌড় পাল্লা অনেকখাঁনি বেড়ে 
যাবে! তখনই তারা সত্যিকার কাজে লেগে গেলেন। জাঁলানী 
সঞ্চয়ের জন্যে প্রথমে উপরে ওঠবার সময় বিমান তাঁর নিজের শক্তি 
ব্যয় করবে না--রকেট-চাঁলিত বিমান তাঁকে উচ্চগতি সম্পন্ন করে 
তুলবে । এর পর বিমানটি ভূমি থেকে ১৬০ মাইল উ্নুতে উঠবে। 
যাত্রারস্তের স্থান থেকে অনুভূমিকভাবে পরিমাপ করলে শী্ষস্থল পর্যন্ক 
তখন দুরত্ব হবে ১৫৫০ মাইল। ২৮০* মাইল দুরক্ধে বিমানখানি 
২৫ মাইল নীচুতে নেমে আসবে এবং ঘনতর বাুস্তর লাঁফিক্বে পার 
হয়ে যাবে। দ্বিতীয় উচ্চতম নীর্সস্থল হবে মাত্র ৭৮ মাইল ব্যাপী 
কিন্তু তখন দূরত্ব হবে ৩৫৭০ মাইল। এই দ্বিতীয় লম্ফনটি হবে 
যাত্রারস্তের স্থান থেকে ৪৩৫০ মাইল দূরত্বে । এই লক্ষনগুলি ক্রমশঃ 
স্বল্প পরিসর এবং ছোট হতে থাঁকবে। এরূপ নয়টি লম্ষন হবে 
এবং নবমটির দুরত্ব হবে যাত্রারস্তেব স্থান থেকে ৯৮৮০ মাইল। 

এই সময়ের মধ্যে বিমানের গতি এভটা মন্থর হয়ে যাবে যে, 
সে আর লন্ষ প্রদান করবে শা। ২৫ মাইল উচ্চতায় প্রায় ৪০০০ 
মাইল পর্যস্ত একটান। এগিয়ে যাবে । তারপরে আরম্ভ হবে গ্লাইডিং' 
অর্থাৎ হাঁওয়ায় ভেসে চলা; শেষ ৩০* মাইল হাওয়ায় ভেসেই 
এগিয়ে যাবে । যাত্রারস্তের প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে পৃথিবীর 
চতুর্দিকের অর্ধেক পথ লাফিয়ে অতিভ্রম করে বিমানটি ভূমিতে 
অবতরণ করবে । 

সেঙ্গার ও ব্রেট কয়েক শত পৃষ্ঠায় টাইপ করে এর একটি পুর্ণা্ষ 
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মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং তার ৮০টি কপি জার্মানীর 
গণ্যমান্ত লোকেদের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তখন যুদ্ধ শেষ 
হতে এক বছরেরও কিছু কম সময় বাঁকী ছিল, কাজেই এ বিষয়ে 
কেউ কিছু করেনি বা করতে পারেনি । 

এর পরে কি হয়েছিল, সে সন্বদ্ধে এই ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী 
একজন সৌভিয়েট কর্নেলের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। 
রাশিয়ানরা এই বিবরণীর একটি হস্তগত আটক করতে সক্ষম হয়। 
কোন এক ব্যক্তি রুশভাধায় অঙ্গবাদ করে এর একটি সংক্ষিপ্ত সার 
রচনা করেছিলেন । এই সংক্ষিপ্ত-সার ক্রমশঃ হাত বদল করে 
উচ্চতর পর্যাষের ব্যক্তিদের হাতে পড়ে এবং সর্বশেষে ষ্র্যালিনের 
ডেস্কে গিয়ে পৌছায়। সেট! পড়ে দেখবার পর ষ্র্যালিনু তার সম্পূর্ণ 
বিবরণ অনুবাদ করবার আদেশ দেন। সম্পূর্ণ বিবরণ অনুদিত হুবাঁর 
পর ছু-জন যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ, কর্নেল শেরোভি এবং. কর্নেল টোকেয়েফকে 
পলিটবুরোর এক অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার আদেশ দেন। ভি-টু 
রকেট সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আলোচনা চলে; কিন্তু ম্যালেনকভ 
সেটাকে এই বলে বাতিল করে দেন যে- সেগুলির পাল্লা খুব বেশী 
নয়-_-আপনারা কি মনে করেন যে, আমরা পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে যাচ্ছি? 

্াালিন তারপর কর্নেল টোকেয়েফকে ওই রিপোের উপর 
রিপোর্ট দিতে আদেশ করেন। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে বক্তৃতা 
করেন । কিছুক্ষণ বিতর্কের পর সেঙ্গারকে খুজে বের করবার জন্তে 
তার ছেলে ভ্যাঁসিলিকে আদেশ দেন এবং টোৌকেয়েফকে তার সঙ্গে 
যেতে বলেন। টোকেয়েফকে যেতে বলবার কারণ হয়তো] এই যে, 
টোকেয়েফ জামান ভাষা বলতে পারেন। কিন্তু ডাঃ সেঙ্গর বা ডাঃ 
ব্রেট_দু-জনের কাউকে খুঁজে না পেয়ে তার! শুন্ত হাতে ফিরে 
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আসেন। তারা আমাকে জিজ্ঞেদ করতে পারতেন! কারণ এই 
ছু-জন বিজ্ঞানীই তখন ফরাসী গভর্ণমেন্টের জন্তে কাঁজ করছিলেন 
এবং ঠিক সেই সময়েই তারা আমাকে তাদের নতুন ঠিকানা 
জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন । 

কিন্তু রাঁশিয়ানরা যখন ডাঃ সেঙ্গারকে গুম করবার জন্তে খুজে 
বেড়াছিলেন তখনও তাঁরা তার তত্বীয় কাজের কথা বিস্থৃত হননি । 
১৯৫০ সালের মধ্যে রাশিয়! থেকে প্রথম প্রাপ্ত কাহিনীগুলির মধ্যে 
একটি খবরে প্রকাশ থাকে যে, যাত্রারন্তের সময় প্লেনকে উপরে 
টেনে তুলতে সাহাধ্য করতে পারবে, এরূপ বড় বড় রকেট-মোটর 
নিষে তাঁরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 

পরবতাঁ সময়ে কর্নেল টোকেয়েফ একটি মিশনে লগুন যাবার 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং রাশিয়ায় আর ফিরে যাননি, কিন্ত তিনি 
“ডেইলী এক্সপ্রেসে তার সংক্ষিপ্ত একটি স্বৃতিকথ! প্রকাশ করেন। 

ডাঁঃ আইরিন ত্রেট এখন মিসেস সেঙ্গার। 

ডাঁঃ সেঙ্গীর এখন পশ্চিম জামানীর রকেট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের 
অধ্যক্ষ | 

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়--সেই বিখ্যাত রিপোর্ট এখন জার্মানী বা 
রাশিয়ার কোথাও পাওয়া যাঁয় না। কিন্তু কয়েক ডলারের বিনিময়ে 
এই দেশে তাঁর ইংরেজী অনুবাদ কিনতে পাওয়া যায়। রাশিয়ানর' 
এই ইঙ্গিত দিতে চাঁন যে, তার! ডাঃ সেঙ্গারের পরিকল্পন! অন্যায়ী 
কাজ করে যাঁচ্ছেন। এ কথা সত্য কিন] তা কেউ জানে না; 
কিন্ত ঠিক এই সময়ে তাঁদের দাঁবী কেউ অবিশ্বাস করতেও সাহসী 
হবে না। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


রকেট ও ক্ষেপণাস্্ 
্ট্যাটোস্ফিয়ার ছাঁড়িয়ে ছোট্ট রকেট 


বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এক শ্রেণীর নতুন রকেটের নাম 
সব খবর ছাপিয়ে গিয়েছিল। এই নাঁমগুলি হলো__নাইটডিকন 
(সংক্ষেপে বলা হয ডি-এ-এন, যাঁর অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারিনি) 
নাইক-কাঁজ।ন, টেরাপিন এবং এইচ-টি-ভি (হাইপারসনিক টেষ্ট 
ডেহিকল-এর সংগ্ষিপ্ধ সার)। এদের প্রত্যেকেরই একটি সাধারণ 
বিশেষত্ব হলো এই যে, আকারে এগুলি খুবই ছোট- দৈর্ঘ্যে পনেরো 
ফুটের মধ্যে বা তারও কিছু কম এবং প্রস্থে দেড় ফুটেরও কম। 
এদ্রের সবগুপিই চলে কঠিন জালানীর সাহাষে। এই জালানীর 
ধুমবিহীন বারুদের সঙ্গে সম্পকিত বলা চলে এবং এদের সবগুলিই 
প্রায় আবিশ্বীন্ত রকমের কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছে। 

বছর দশেকেরও কম সময় পুর্বে এরূপ কোন যন্ত্র উৎক্ষেপণ 
বিশেষ একটা চিন্তার ব্যাপার ছিল। রকেট বলতে এক ছিল__ 
প্রাক্তন জার্মান ভি-ট্‌, উধর্ব যাত্রার প্রান্ধালে যার ওজন দীড়াতো 
বারো টনেরও বেশী। আর ছিল নেভি ভাইকিং_ সেগুলি ভি-টু- 
এর মতই লম্বা হতো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু হওয়ায় ওজনে মোটামুটি 
সাড়ে সাত টনের বেশী ভারী হতো না। উড্জ্পন যাতে সুসম্পনর 
হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার উদ্দেশ্তে ভাল্ত, জালানীর পাম্প 
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পরীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কাঁজের জন্তে ডজনখানেকেরও বেশী লোক 
রকেটের কাছে ভীড় জমাতো৷। | 

একথা সত্য যে, এই ভারী রকেটগুলি ট্রোপোক্ষিয়ারের ( ভূপৃষ্ঠ 
থেকে ১* মাইল পর্যস্ত বাযুমণ্ডল ) ভিতর দিয়ে ষ্ট্যাটোক্ষিয়ার ( পরবর্তা 
প্রীয় ৩* মাইল ) পেরিয়ে আয়নোক্ষিয়ারে (ষ্র্যাটোস্ষিয়ারের পরবর্তী 
অসম্ভব রকমের বিরল বাঁযুস্তর ) আধ টনেরও বেশী বৈজ্ঞানিক যন্তরাদি 
বয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এ রকমের একটা রকেটকে ভূমি থেকে 
নিরাপদে উধের্ধ প্রেরণ করা একটা গুরুতর কাজ । আর বিজ্ঞানীরাও 
সব সময় রকেটে মাত্র আধ টন ওজনের যন্ত্রপাতি বহন করাঁতে চাঁন 
না। অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় ২* টনের মত ওজনের যন্ত্রপাতি উপরে 
পাঠাতে পারলেই তাঁরা খুনী হতেন। | 

যন্ত্রপাতির ছোট ছোট প্যাকেটগুলি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যই 
এরোঁবি রকেট তৈরী হয়েছিল। ভি-টু এবং ভাইকিং রকেটের মত 
এতেও তরল জালানী ব্যবহার করা হতো, কিন্তু একটু পার্থক্য ছিল। 
ভি-টু ও ভাঁইকিং_উভয়েই ছিল “এক-পর্য্যাক়ী' রকেট; অর্থাৎ 
এরা নিজের শক্তিতেই ভূমি ছেড়ে উপরে উঠে যেতে পারতো । 
কিন্তু প্রথম উপরে ওঠবাঁর সময় এরোঁবিকে অন্ত শক্তির সাহায্য 
নিতে হতো। প্রথমে কঠিন জালানীর “বুষ্টার' অর্থাৎ সাহায্যকারী 
রকেট অগ্নিসংযোগ করা মাত্র এরোবিকে কয়েক হাজার ফুট উপরে 
তুলে দিয়ে সেকেগ্ডে প্রীয় এক হাজার ফুট গতিবেগ দিয়ে দিত। 
তারপর এরোবির মোটর চলতে সুরু করতো। এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বুষ্টার রকেট এরোবি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে পড়ে যেতো । 
রকেটের গতিবেগ ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে সেকেগ্ডে প্রায় ৪১০* ফুট 
দাড়াতো। এভাবে এরোবি প্রায় ৫৫ মাইল উপরে উঠতে পারতো । 
ভি-টু এবং প্রথম দিককার ভাইকিং রকেট যতটা উপরে উঠতো, 
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এরোবির এই উচ্চত। তার প্রায় অর্ধেকের মতো।। কিন্তু পরবর্তী 
এরোবির রঞক্চেট, ভি-টু বা ভাইকিং-এর চেয়ে অনেক বেশী 
অর্থাৎ প্রায় ১৯০ মাইল উধ্র্ধে আরোহণ করতে পেরেছে। 

১৯৫৫ সালের নধ্যে রকেটের ক্ষেত্রে আরও অনেক বিশ্মযনকর 
অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল | নতুন ধরণের রকেটগুলিকে প্রথমে 
উপরে তুলে দেবার জন্যে কঠিন জ্বালানী-চালিত বুষ্টার (সাহায্যকারী ) 
রকেট ছিল; বিমাঁন-বিধ্বংসী নাইক রকেটে বুষ্টার প্রায়ই ব্যবহৃত 
হতো। বুষ্টার-বাহিত রকেটগুলিও কিন্তু কঠিন জ্বালানীতেই চলতো । 
ডি-এ-এন গবেষণা-রকেটের বেলায় সেটা ছিল ডিকন শ্রেণীর | 

ওয়ালপস্‌ দ্বীপ (ভাজিনিয়ার উপকুল সন্লিকটস্থ ) থেকে উর্ধ্বে 
উৎক্ষেপণের সময় সম্পূর্ণ রকেটটার ওজন ছিল ১৫৪* পাউও মাত্র। 
যাতে নাঁইক বুষ্টার ও ডিকন রকেট উভয়েই আটলাট্টিক মহাসাগরে 
পতিত হয়, সেই সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্ঠ নিয়েই রকেটটিকে ৭৫ ডিগ্রি 
কোণে উধ্র্বে উৎক্ষিপ্ত করা হয়েছিল | অগ্নিসংযোগের সাড়ে তিন 
সেকেওড পরেই নাইক বুষ্টার নিঃশেষিত হয়ে গেল; কিন্তু রকেটটি 
তখন সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৪৯০০ ফুট উপরে উঠে গেছে। বুষ্টারটা 
তথন নীচে পড়ে গেল এবং ডিকন রকেটটা প্রায় ১৪ সেকেওড পর্যন্ত 
উধ্র্বে আরোহণ করে প্রায় ৪০১০** ফুট উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছলো | 
গতি বিলম্বিত হবার কারণ এই যে, ৫০০* ফুট উচ্চতায়, বাতাসের 
প্রতিবন্ধকতা! তৃপৃষ্ঠটসংলগ্ন বায়ুপ্রতি বন্ধকতার প্রায় সমান। বুষ্টারটি 
বিচ্থিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ডিকনে অগ্িসংযোগ ঘটতো, তাহলে 
বাতাসের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতেই তার বেশীর ভাগ শক্তি 
ব্যয়িত হয়ে যেত। 

বিলঘ্িত হওয়ার দরুণই ৪৭,০৬০ ফুট উচ্চতায় সে সর্বোচ্চ গতি লাভ 
করেছিল সেকেণ্ডে ৫১৫০ ফুট। তারপর সেটা ৩৫৬,০০০ ফুট 


৩৪ 


অর্থাৎ ৬৭৪ মাইল উচ্চত! পর্য্যন্ত কেবল তার ভরবেগের ছারাই 
চালিত হয়েছিল 1 এটা যি খাড়াভাবে উৎক্ষিপ্ত হতো, তাহলে ১০ 
পাউও ওজেনের যন্ত্রাদি নিয়ে ৪৮৭,০০০ কুট, অর্থাৎ ৯২২ মাইল 
উপের্ব উঠে যেতে পারতো 

ডি-এএন রকেটের পরে এলে! টেরাপিন-_অধিকতর কার্ধ- 
দক্ষতার পরিচয় দিল। ওয়ালপ-স্‌ দ্বীপ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এই 
রকেট ৮* মাইল উপরে উঠে বাঁয়। ভূমি ছেড়ে উপরে ওঠবার 
সময় এর ওজন দীড়ায় মাত্র ২২৪ পাঁউণ্ড এবং সবচেয়ে বড় 
ব্যাপের পরিমাপ হচ্ছে সাড়ে ছয় ইঞ্চি। টেরাঁপিন হলো দু-পর্যায়ী' 
রকেট | যদি তৃতীন্ন পর্যায়ে আর একটি বুষ্টার, অর্থাৎ সাহায্যকারী 
রকেট দিয়ে একে উপরে তুলে দেওয়া যেতো তবে ২০ মাই, 
পর্যন্ত উপরে উঠতে পারতো | ডি-এ-এন এবং টেরাপিনের মত 
সাধারণ আর একপ্রকার রকেট হলো-__নাইক ক্যাজান। নাইক 
ক্যাজান ১০০ মাইল উপরে উঠতে পারবে বলে আশা করা যায়, 
এবৎ আন্তর্জীতিক ভূঁ-পদার্থতাত্তিক বছরে ১০*-টিরও বেশী এই রকেট 
উধ্র্” উৎক্ষিপ্ত হবে । 

এই ছোট রকেটগুলি যে তরল জ্বালানী-চাঁলিত বড় রকেটের 
সঙ্গে যতদুর সম্ভব উধ্র্ধে উঠবাঁর প্রতিযোগিতায় পালা দিতে পারে, 
এতে একথা বুঝায় না! যে, বড় রকেটগুলি এখন অপ্রচলিত বা 
অব্যবহার্য হ'য়ে গেছে। কিন্তু যে সব যন্ত্রপাতি উর্ধবাকাঁশে পাঠানো 
হবে, সেগুলি ওজনে বদ্দি বেশী ভারী না হয তবে বড় রকেটের 
আর বেশী প্রয়োজন থাঁকবে না | 


৩৫ 


আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্বিক বর্ষে “রকেয়ার 

আপনি যখন এসব পড়ছেন, ঠিক সে সময়েই হলোম্যাঁন বিমান 
উন্নয়ন কেন্দ্রের উপরে বিমাঁন বাহিনীর জঙ্গী-বিমানগুলি অদ্ভুত 
ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শন করতে থাকবে । এই বিমানগুলি হলো এফ- 
৮৬-ডি জেট ফাইটার শ্রেণীর এবং তাদের ডানার নীচে বোমার 
মত অদ্ভুত আরুতি বিশিষ্ট কতকগুলি জিনিষ বয়ে নিয়ে যাঁবে । 
সাধারণ বিমানের মতই তাঁরা ভূমি ছেড়ে উপরে উঠে যাবার পর 
উধ্বস্তরে আরোহণ করবে। ভূমিতে যেখানে যন্ত্রাদি স্থাপন করা! 
হয়েছে, সেখান থেকে বেশী দূরে না উঠে যায়, সেজন্যে সম্ভবতঃ 
বক্তাকার পথে ঘুরে ঘুরে উঠবে । 

৩০,০০০ ফুট উপরে ওঠবার পর হঠাৎ বিমানগুলি তাদের ডগার 
দিকটা উপরের দিকে টেনে তুলতে থাঁকবে_ যতক্ষণ পর্য্যস্ত বিমাঁনগুলি 
খাঁড়া না হয়ে উঠে । খাঁড়া হয়ে ওঠবার পর যখাষথ মুহূর্তে অগ্নি 
সংযোগের জন্তে পাইলট একটি বোতাম টিপে দেওয়া মাত্র ডাঁনার 
নীচে রক্ষিত যন্ত্রটা সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং রকেটের মত ভীষণ 
গর্জন করে বিমান থেকে বিচ্ছিত্র হয়ে সোজা উপরে উঠে যাবে । 
তখনও কিন্তু বিমানের ডগাটাকে উপর দিকে টেনেই রাখ! হচ্ছে এবং 
এর ফলে বিমাঁনট। ক্রমশঃ পিঠের দিকে ঘুরে যাঁবে। এই বৃত্তাকার 
পথটা সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানের ডগাঁটা নীচের দিকে এসে 
যাবে এবং পাইলটও তখন প্রাপন-সোজান্ৃজি নীচে নেমে আসবে। 

ইতিমধ্যে নীচে অবস্থিত রাঁডার এবং পথরেখা অন্থসরণকাঁরী 
অন্তান্ত যন্ত্রপাতি রকেটটির গতিবিধি-অন্গসরণ করে দেখবে, কিভাবে 
সেটা কাজ করছে এবং ৪* পাউও ওজনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি 
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নিয়ে ৪৭ মাইলেরও বেশী উচ্চতায় ঠিক মত উঠে যেতে পেরেছে 
কি না| 

এই পদ্ধতিকে বল! হয় রকেয়ার- -:211-12701501,50 ০০12৮ 
কথাগুলিকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে শবটা তৈরী হয়েছে। ১৯৫৭ 
সালের জুলাই থেকে আত্তর্জাতিক তূ-পদার্থতাত্বিক বর্ধে উধর্ব বায়ু- 
মণ্ডলের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্যে এই রকেয়ার পদ্ধতি সহায়ক হবে। 
যে সব রকেট এই কাজের জন্যে ব্যবহৃত হবে সেগুলি হলো 
বিশেষ ফ্রেমের মধ্যে অটি! নিদিষ্ট মানের উর্ধগামী রকেট | যেহেতু 
এগুলি নিদিষ্ট মানের জিনিষ, যা সর্বদাই তৈরী হচ্ছে, সেহেতু এগুলি 
বায়বন্ল নয়। আর ফাসের মত বৃত্ত রচনা! করে উপরে ওড়া জেট- 
জঙ্গী বিমারের একজন পাইলটের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়| 

জেট ফাঁইটারের ডানার নীচে রকেট বহন করে নিয়ে যাঁওয়ার 
কারণ হলো এই যে, এতে রকেটকে নীচের ঘন বাতাসের প্রবল 
প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না। সমুদ্র-পৃষ্ঠে বাযুর চাঁপ প্রায় 
৩০ ইঞ্চি ; কিন্তু ৩০,০০০ ফুট উচ্চতায় এই চাপ প্রীয় ৮ ইঞ্িতে 
নেমে যায়। কাঁজেই একথা! সহজেই বোঝা যাঁয়, অত উঁচুতে রকেট 
কেন খুব ভালভাবে যাত্রা সুরু করতে পারে। 

স্বভাঁবতঃই ফাইটার প্লেন তাঁর বকেটকে যতদূর সম্ভব উঠ 
থেকে যাত্রা স্থরু করাবাঁর চেষ্টা করে। হিসেব করে দেখা গেছে 
প্রন্তেক হাঁজার ফুট অতিরিক্ত উচ্চতা থেকে যাত্রা সুরু করলে 
রকেট ৭০০০ ফুট করে বেণী উধ্র্বে আরোহণ করবে । কাজেই যদি 
কোন ফাইটার প্লেন ৩০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে রকেটে অগ্নিসংযোগ 
করে এবং অপর একটি প্লেন ৩৬০০ ফুট উপরে উঠে রকেটকে 
উধ্র্বে প্রেরণ করে, তবে দ্বিতীয় প্লেনের রকেটটি প্রথম প্লেনের 
রকেটের চেয়ে ৪২০০ ফুট বেশী উপরে উঠবে। রকেটকে বেশী 
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উপরে তোঁলবার অন্য উপাপন হুলো--য জিনিষ বয়ে নিয়ে যাবে 
তাঁর ওজন কমিয়ে দেওয়া । প্রতি পাউও্ড ওজন হ্রাসের জন্তে 
রকেট ২১০০৭ ফুট বেশী উধের্বে আরোহুণ করবে। একটি রকেট 
৩* পাঁউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি নিয়ে ৪* পাঁউও্ড ওজন. বহনকারী 
রকেটের চেয়ে ২০১,০০০ ফুট বেশী উপরে উঠবে, যদিও উভয়ে একই 
উচ্চতা থেকে যাত্রা সুরু করে। 

ঠিক এ সময়ে লিখনক্ষম যন্ত্র--যেগুলি রকেট কতৃক পরিবাহিত 
যন্ত্রের সংগৃহীত সংবাঁদ লিপিবদ্ধ করে-_ভূমির উপরেই স্থাপিত 
থাকে। কিন্তু বিমানবাহিনী সেগুলিকে সি-১৩১-বি কনভেয়ারে 
স্থাপন করে চলমান করবার জন্তে এরূপ পরিকল্পনা করেছেন যে, 
সে কনভেয়ারটিও ফাইটার প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে রকেট উৎক্ষেপণ 
স্থলের উচ্চতায় উঠে যাঁবে। যা করতে হবে, সেটা হলো এই 
যে, প্রথমে সি--৩১ নিদিষ্ট উচ্চতার উঠে গিয়ে চক্রাকারে উড়তে 
থাঁকবে। তারপর এফ-৮৬ ফাইটার প্লেনগুলি একের পর এক করে 
সেই উচ্চতায়"উঠে গিয়ে মূল প্লেনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকেই 
তাদের রকেটে অগ্নি-সংযোগ করতে থাকবে । 

অতি উন্নত ধরণের চলন-পদ্ধতির জন্যই ত্বভাবতঃ এসব ব্যবস্থা 
করা হয়, যাতে পৃথিবীর যেখানে জেট ইঞ্জিনের জালানী অথবা 
বিমানের জন্যে গ্যাসোলিন পাঁওয়। যায়- এরূপ যে কোন স্থানে 
ব্যবহার করা যেতে পারে । নৌ-বাহিনীরও ঠিক একই রকমের 
পরিকল্পনা আছে, যা আরও বেশী সচল। যেহেতু মূল বিমান এবং 
ফাইটার প্লেন__উভখ্বকেই বিমানবাহী জাহাজে পরিবহন করা যাবে। 

উধ্ব বায়ুমণ্ডলের গবেষণার উদ্দেশ্তে নিয়োজিত রকেটগুলি আস্ত- 
জাতিক ভূ-পদার্থতাঁত্বিক বছরে স্বভাঁবতঃই রকেট উত্ক্ষেপণের উপযোগী 
মাত্র কয়েকটি জায়গা থেকেই উৎক্ষিপ্ত হবে। এই উৎক্ষেপণ 


৩৮ 


সথলগুলি ক্যাঁনাডা থেকে গুগাম পর্যস্ত' বিভিরস্থানে বিক্ষিপ্তভাঁবে' 
থাকলেও স্ুনিদিষ্ট স্থলে অবস্থিত। কিন্তু চলমান ইউনিটগুলি ঘে 
কোন জাঙ়গ! থেকে রকেট উতৎক্ষেপণে সক্ষম 


সৌর রহস্য অনুসন্ধানে “কুন? 


আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্তিক বছরে যেসব পরিকল্পন! অনুসারে 
কাজ কর! হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো-- প্রায় চষ্লিশটি “রকুন' 
উতৎ্ক্ষেপণ। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতানত্তিক বছর ১৯৫৭ সালের 
জুলাই থেকে আঁরন্ত হয়ে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ঠিক দেড় বছর ধরে 
চলেছে। এটা হলো একট! সুচিন্তিত পাঁরম্পরিক সহযোগিতা পুর্ণ 
বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা, যাতে পুথিবী গ্রন্থের যাবতীয় বিসয় সম্পর্কে 
অনুসন্ধান চালাবার জন্যে ৫০-টিরও বেশী রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছে। 

'রকুন' জিনিষটা কি, তাঁর একটু সামান্ঠ বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দেওয়া 
প্রয়োজন । রফেট এবং বেলুন_ এই ছুটি শব্দ একত্রে জুড়ে “রকুন' 
কথাটা তৈরী হয়েছে। এবং এই যাস্ত্রিক কৌশলটাও অনেকটা 
অসম এই ছুটি বস্তর সমন্বপ্ধ মাত্ত। বিশেষ একটা সমশ্যার সম্মুখীন 
হয়ে তিন-চার বছর পুর্বে ডাঃ জেম্স্‌ এ. ভান. আযলেন রকুনের 
কথা চিন্তা করেছিলেন। তার সমস্যাটা ছিল-_কেমন করে বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতিপুর্ণ ছোট্ট একটি প্যাকেট প্রায় ৪৭ মাইল উধের্ব তোলা 
যেতে পারে। 

এখানে আমার নিজের কথাই সংশোধন করা দরকার । যষ্্ের 
ছোট্র একটা প্যাকেট প্রায় ৪* মাইল উধ্র্বে তোলবার সমস্যা ঠিক 
নয়; কারণ সেট! পূর্বেই সমাধান করা হয়েছে । আসল সমস্তা হলো-_ 
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কেমন করে কাজটা স্ুলভে করা যায়। এবং সেটা সম্পূর্ণ অনস্ভব 
বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু ডাঃ ভ্যান আলেন একট! উপায় 
উদ্ভাবন করেন। ডেকন নামে কঠিন জ্বালানী-চালিত রকেট 
অনায়াসেই বন্ত্রাদি বয়ে নিয়ে যেতে পারে ! কিন্তু ডেকন শক্তিশালী 
রকেট হলেও ৪* মাঁইল উচ্চতায় কখনও উঠতে পারে নি। এর 
জালানী খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যাঁয়, কাঁজেই তার গতি হয় অতি 
দ্রুত। ভ্রততার অতি বৃদ্ধির জন্তে সমুদ্রপৃষ্ঠের সমতল থেকে 
উতৎ্ক্ষিপ্ত হবার সময বাঁদুর বাধা অতিক্রম করতেই তার অধিকাংশ 
শক্তি ব্য়িত হয়ে যায়। 

অগ্নিসংযোগের পুর্বে কোন রকমে ডেকন রকেটকে যদি দশ 
বারে। মাইল উপরে তুলে নেবার উপায় থাকত তবে ব্যাপারটা 
সম্পূর্ণ অন্ত রকম হতে1। দশ মাইল উপরে বাতাস অনেক হাক্কা-_ 
সমুদ্র-পৃষ্ঠে বাফুর চাঁপ হচ্ছে 9৬ মিলিমিটার ; তাঁর তুলনায় ১০ 
মাইল উচ্চতায় বাধুর চাপ ৯৭ মিলিমিটারেরও কম। কাজেই 
সেখানে বাতাসের বাধাঁও কম। তথাকথতি 'স্কাইস্ক' পদ্ধতিতে 
রকেটকে ১* মাইল উপরে তোলবার ব্যবস্থায় অনেকখানি উন্নতি 
সাধিত হয়েছে । 'শ্কাইহুক্স' হচ্ছে আসলে পাতিল! শ্বচ্ছ প্লাষ্টিকের 
তৈরী বিশাল আকুতির বেলুন। এই বেলুনগুলির নিজস্ব ওজন কম 
বলে খুব উঁচুতে উঠতে পারে এবং প্রায় ১০* পাউগ্ডের মত ভারী 
জিনিষ সঙ্গে বহন করতে পারে । কাজেই ডাঃ ভ্যান আযালেন 
স্কাইহুকের সঙ্গে তাঁর রকেট হেলানোভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে ( হেলানো- 
ভাবে ঝুলিয়ে দেবার কারণ হলো- উৎক্ষিপ্ত হবার সময় রকেট যেন 
বেলুনটাকে এড়িয়ে যেতে পারে ) তাতে একটা স্বয়ংক্রিয় চাঁপ- 
নিয়ন্ত্রিত সুইচ € চাবি ) বসিয়ে দিলেন। এই স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক 
ব্যবস্থার কাজ হলো এই যে, বেলুনটা উপরে উঠে গেলে বাঘুর 


চাপ যখন খুব কমে যাবে তখন চাপ হ্াসের দরুণ সুইচটা সন্কিন্ন 
হয়ে উঠবে এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রকের্টে অগ্সিসংযোগ করবে 

রকুন যখন প্রথম ব্যবহার করা হয়, তখন যে সব যহ্ত্রাদি 
বয়ে নিয়ে যেত তাঁদের কাজ ছিল মহাঁজাগতিক রশ্মির তীব্রতাঁর 
হাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা। আস্তর্জীতিক তভৃ-পদার্ধতাত্তিক বছরে 
তাদের কাজ হবে- স্বর্ষের পৃষ্ঠে কি ঘটছে, সে বিষয় অনুসন্ধান 
করা। সেই ঘটনাটার নাম হচ্ছে সৌর-দীপ্তি বা সোলার ফ্রেয়্ার | 
সৌর-দীপ্তি হলো সৌরদেহের কোন ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে নিগতি 
আলোর বিচ্ছুরণ ( এটা যে এক্স-রে'রও বিচ্ছুরণ, সেটা ঠিকই সন্দেহ 
করা হয়েছিল )। এই দীপ্তি সাধারণতঃ অল্প কয়েক মিনিট মাত্র 
স্থায়ী হয়। কিন্ত দীপ্তির শেষে প্রায়ই মাঝারি দৈর্ধোর একটা 
স্তিমিত আলো অথব। হুম্ব রেডিও তরঙ্গ পাওয়া যায় এবং তা 
কয়েক ঘণ্টা পর্ধস্ত স্থায়ী হতে পারে। | 

আস্তর্জাতিক ভূ-পদার্ধতাত্বিক বছরের পরিকল্পনা হলো--রকুনগুলি 
৮০,০০০ ফুট উচ্চতায় উঠে ডেকন রকেটগুলিকে নিয়ে এমনভাবে 
প্রস্তুত থাকবে যেন অগ্নিসংযোগ কর] মাত্রই সেগুলি বাঁদুমগ্ডলের 
সবৌচ্চ স্তরে পৌঁছে সুর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত এক্স-রে'র অস্তিত্ব 
নির্ধাণ করতে পারে। সৌর-দীন্তি দেখামাত্র ভূমি থেকেই হোক, 
জাহাজের উপর থেকেই হোক রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে বেল্গুনে 
অবস্থিত রকেটগুলিতে অগ্নিসংযোগ ঘটবে । 

এতেই কি আশাঙ্বূপ কাজ হবে| 

কাজ অবশ্য এতেই হবে, তবে উত্তরটা ঠিক আশাপ্রদ যুক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা জাঁনি--এটা হবে; কারণ ১৯৫৬ 
সালের জুলাই মাসের শেষার্ধে ইউ. এস. এস. কলোনিয়েল জাহাজ 
যখন শ্যানডিয়েগোর ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশাস্ত মহাসাগরে 
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টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন তাঁর উপর থেকে পরীক্ষামূলকভাঁবে 
এরূপ ১০টা রকুন উধের্বে প্রেরণ করা হত়েছিল। তখন এমন একটা 
অবস্থা ঘটেছিল যে, আকাশ প্রায় সারাঁক্ষণই মেঘাচ্ছল্ল থাকায় 
ইউ. এস. এস. কলোনিক্েল জাহাজ থেকে € এবং ডে্ট্য়ার ইউ. 
এস. এস. পাকফিন, যেটি রাডার যত্ত্রাদি দ্বারা সহায়ত! করছিল ) 
বিজ্ঞানীরা হৃর্ধের মুখই দেখতে পাঁন নি। রেডিও-তরঙ্গের স্তিমিত 
অবস্থা দেখেই তারা সৌর-দীপ্কি নির্ধারণ করেছিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই বেতাঁর-কৌশলে রকুনে স্থাপিত রকেটে অগ্নিসংযোগ করা হয়। 
অগ্নিসংযোগের পর দেড় মিনিট বা ছু-মিনিটের মধ্যেই রকেট ষাট 
থেকে সত্তর মাইল উপরে উঠে যায়। 

এই অবস্থায় রকেট-_অর্থাৎৎ রকেট-বাঁহিত যন্ত্রাদি, সৌর-দীপ্তি 
মিলিয়ে যাবার পূর্বে সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে পারে নি। তবুও 
অস্বাভাবিক পরিমাণ এক্স-রে'র সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কাঁজেই 
আমরা বলতে পারি যে, এই পরীক্ষা ব্যবস্থা কার্ধকরী হবে। 


নৌ-বাহিনীর নতুন রকেট 


মাঁফিদ নৌ-বাঁহিনী ছুটি নতুন রকেট তৈরী করেছে, কিন্তু সেগুলি 
তাদের অন্ত্রাগারের জন্যে নয়। ছুটিই শাস্তিপূর্ণ কার্ষোপযোগী 
রকেট। উধ্বাঁকাঁশের আবহাওয়া সম্পফিত তথ্যাদি সংগ্রহের 
উদ্বোশ্টেই এগুলি তৈরী হয়েছে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই শাস্তি- 
পূর্ণ কাজের উদ্দোশ্টে এদের সঙ্গে তৃতীয় আর একটি রকেট যোগ 
করা হুবে। ( নক্ষত্রপুঞ্জের ) তিনটি ভল্গুকের মত নৌবাহিনীর এই 
রকেট তিনটি মধ্যমাক্কতির ; কিন্তু সবচেয়ে বড়টি লম্বায় পুরো বিশ 
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ফুটও হবে না। ছোট থেকে ক্রমশঃ বড়র দিকে এদের নাষ 
হলো--এইচ-এ-এস-পি, আর্কন এবং আইরিশ । 

এইচ-এ-এস-পি--( হাই অলটিচ্যড সাউগ্ডিং প্রোজেকটাইল শবা- 
গুলির প্রত্যেকটির আগ্য অক্ষর নিয়ে শব্দটি গঠিত ) রকেটের বেশ 
একটু লম্বা ইতিহাস আঁছে। প্রান্স বছর বারো আগে একটি 
অভিপ্রেত অস্ত্র হিসেবে জার্মানীতে এর কার্ধক্রম আরস্ত হয়েছিল। 
পিনেমুণ্তীর জার্মান রকেট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সাফল্যের সঙ্গে ৪৬ ফুট 
লম্বা প্রকাণ্ড একটি ভি--২ রকেট তৈরী করেছিল। কিছু কাল 
পরে এই ইনষ্টিটিউট একই সময়ে বিভিন্ন রকমের তিনটি রকেট 
তৈরীর কাঁজে ব্যাপৃত হয়। এদের মধ্যে একটির মাত্র সাংকেতিক 
সংখ্যা ছিল-_এ-নাইন। এটা হওয়ার কথা ছিল-_ডানাওয়ালা এক 
রকম ভি-২ রকেট । এর পাল্লা হওয়ার কথা ছিল ৩০০ মাইল-_ 
ভি-২-এর পাল্লার চেয়ে ১০০ মাল বেশী। 

জার্মীনর1 এ-নইিনের নির্মীণকার্ধ শেষ করে উঠতে পারে নি, 
যদিও বলা হয় যে, রাঁশিয়ানরা এর নির্মীণকার্ধ শেষ করেছিল। 
দ্বিতীয়টি ছিল ২৪ ফুট লম্বা ভাসারফল ( ওয়াটারফল ) নামক 
( রেডিও ) নিয়ন্ত্রিত বিমাঁন-বিধবংসী ক্ষেপণাস্ত্র । এটাকে সম্পূর্ণরূপে 
নির্মাণ করা হয়েছিল বটে, কিন্ত ( কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্তে ) 
উৎপাদন করা হয় নি। পরবতী! কালে হারমিস নামে ভাসার- 
ফলের একটি আমেরিকান সংস্করণ অল্প সময়ের জন্যে সংগোপনে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল। জার্শানরা যে তৃতীয় রকেটটি নিমীণের 
কাঁজে ব্যাঁপুত হয়েছিল, সেট সবচেয়ে সরল হবার কথা ছিল। 
এর নাম দেওয়া হয়েছিল--78860 ( উচ্চারণ 77501,000-- 
উভয়ের অর্থও এক )। এটা হতো! বেশ ছেোঁটি ও ন্ুলভ এবং 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাবিহীন। মিত্রশক্কির বোমারু বিমাঁনগুলির বিরুদ্ধে লক্ষ 
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লক্ষ টাইফুন ছুড়ে বিশাল একটা শটগাঁনের মত অবস্থা সৃষ্টি 
করাই ছিল এর উদ্দেশ! টাইফুনের নির্মানকার্ধও শেষ হতে 
পারে নি; কিন্তু মাঞফিন সৈম্ত বাহিনী এ সম্বদ্ধে যা কিছু 
জানবার জেনে নিম্নে এটাকে সম্পূর্রপে তৈরী করবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে । তরল দাহা পদার্থের সাহাষ্যে পরিচালিত হবে-_ 
এই ছিল প্রথম টহিফুন সম্বন্ধে পরিকল্পনা]; কিস্ত সেনাবাহিনী 
সেটাকে কঠিন জালানীর রকেটরূপে তৈরী করে' টাইফুনের পরিবর্তে 
“লকি' নামে অভিহিত করে। 

কয়েক বছর পরে সেনা-বাহিনী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, 
আধুনিক বিমানের বিরুদ্ধে লকি কার্ধকরী হবে না, কাঁরণ সেটা 
ছিল খুবই ছোট; মাত্র কয়েক পাউণ্ড ওজনের যগ্থাদি নিয়ে ২০ 
মাইল উপরে উঠতে পারতো । আবহাওয়া সম্পকিত তথা দি 
জানবার জন্তে মাত্র কয়েক পাউণ্ড গুজনের যন্ত্রাদি নিয়ে প্রায় ২০ 
মইল উপরে উঠতে পাঁরে- নৌবাহিনীর ঠিক এরূপ রকেটেরই প্রষ্বোজন 
ছিল। কাঁজেই নৌবাহিনী লকিকে গ্রহণ করে এবং এইচ- 
এ-এস-পি- এই নতুন নাম রাখে । কোন রকম অসুবিধার সম্মুধীন 
না হয়ে নৌবাহিনী এইচ-এ-এস-পি রকেট ব্যবহারে সক্ষম হলো 
এই কারণে যে, এই রকেট উতৎক্ষেপণের জন্তে বিশেষ রকমের 
কোন উৎক্ষেপণ মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। নৌ-বাহিনীর ৫ ইঞ্চি 
কামানের নলের মধো একে অনায়াসে বসানো যায়। কাজেই 
কামানই এ-ক্ষেত্রে উতৎ্ক্ষেপথ-মঞ্চের কাঁজ করে। 

আর্কন বা আইরিশ-_কোনটাঁরই এ রকমের কোন ইতিহাস নেই। 
সমুদ্রের উপর বাধুমগ্ুলের আবহ-তথ্য সংগ্রহের বিশেষ উদ্দোশ্ট 
নিয়েই এই রকেট ছুটি তৈরী হয়েছিল। আর্কন নামটি রাখা 
হয়েছিল এর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান_-দি অটিলাট্টিক বিসার্চ 
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করপোরেশনের সংক্ষিপ্ত নামানুসারে | দৈর্ধ্যে এটা ১১ ফুট ২ ইঞ্চি ” 
এবং প্রস্থে মাত্র ৬ ইঞ্চি। ৪* পাউগু যন্ত্রপাতি নিয়ে আর্কন প্রায় 
"* মাইল উপরে উঠে যেতে পারে। উৎক্ষেপশকালে আর্কনের 
ওজন হয় মাত্র ২৫০ পাউও। 

অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আইরিশ রকেট সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত না হওয়া 
পর্যন্ত আর্কন তার স্থান অধিকার করেছিল। নির্মাণ কার্ধ সম্পুর্ণ 
হলে আইরিশের টদর্ঘ্য হবে সাড়ে ষোঁল ফুট-এর ডগার দিকের 
৫ ফুট লম্বা কোণাকৃতি অংশটাঁর মধ্যে থাঁকবে বেজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি । 
আইরিশের ব্যাস হবে ঠিক এক ফুটের মত। প্রায় ১০০ পাঁউও 
ওজনের যন্ত্রপাতি নিম্নে ২০* মাইল উপরে উঠে যেতে পারবে। 
প্রস্তুত হবার পর জাহাজ থেকে ব্যবহারের উদ্দেশ্টে আইরিশ নৌ- 
বাহিনীর এরোবি-এইচ-আই নামক আর একটি রকেটের স্থান গ্রহণ 
করবে । এর কারণ হলো এরোঁবি-এইচ-আই তরল জালানীর 
সাহায্যে চালিত হয়, আর আইরিশ চলে কঠিন জালানীর সাহাষ্যে। 
সমুদ্র অর্থাৎ জাহাজের উপর একে সহজে নাঁড়াচাঁড়া করা যাঁবে 
বলে আশা করা যায়। 


গ্রহের সর্বত্র রকেট 


বছর পাঁচেক পুর্বে শিকাগো! থেকে টরন্টো পর্যস্ত এক বিমাঁন- 
যাত্রর সময় আমার পার্খববতর্শ আসনে ছিলেন একজন ক্যানাডিয়ান 
আবহ-বৈজ্ঞানিক। তথ্যটা জানা গেল, দূরবর্তী একট অস্বাভাবিক 
রকমের মেঘের জমায়েত সম্পর্কে হঠাঁৎ একট। মন্তব্য প্রসঙ্গে তারপর 
আমরা বাঁযুষণ্ডল সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার প্রবৃত্ত হয়ে- 
ছিলাম। হোয়াইট স্যাগুন্‌ প্রুভিং গ্রাউণ্ড থেকে রকেট ছেড়ে উচ্চ 
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“ বায়ুমণ্ডলের তথ্যাদি সংগ্রন্থের সুদীর্ঘ বিবরণ ক্যানেডিয়ান ভক্রলোকটি 
সবে মাত্র পাঠ করেছিলেন। "খুব আশ্চর্য, খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার 
বটে'--বললেন ভর্ইলোকটি। নিউ মেক্সিকোর উধর্বতন বামুমশ্লের 
বিষয় এখন আমি বুঝতে পারি বটে, কিন্তু নিউফাউগ্ুল্যাণ্ডের 
উধ্বণাকাঁশ সম্বন্ধে এথেকে কি শিক্ষালাভ করতে পারি? 

এই বক্তব্য বিষয় সন্বদ্ধে বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীই বলেছেন। 
সেই সময়কার বৃহদাকৃতির রকেটগুলি--যাদের অধিকাংশই ছিল 
তখনও পর্যন্ত প্রাক্তন জার্শাণ ভি-টু--উধ্র্ধে প্রেরণের জন্তে বিশেষ 
ভাবে তৈরী উৎক্ষেপণ ভূমির প্রয়োজন হতো! । এ জন্তেই অধিকা-শ 
রকেট একটি নিদিষ্ট জায়গা, অর্থাৎ হোয়াইট স্তাগুস্‌ প্রুভিং গ্রাউণ্ড 
থেকে উৎক্ষিপ্ত হতো এবং সেই সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির উপর 
পরীক্ষালবধ ফল কেমন করে আরও দুরতর উত্তরাঞ্চল অথবা সমুদ্র 
সন্তিহিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হতে পারে__সে সম্বন্ধে কেউ সম্পূর্ণরূপে 
নিঃসন্দিপ্ধ হতে পারতো! না। বিষয়টা বুঝতে হলে হোয়াইট স্তাওস্‌ 
ছাড়াও তুলনামূলকভাবে অন্ততঃ আরও কয়েকটি জায়গ! থেকে 
রকেট উতৎ্ক্ষেপণের প্রয়োজন । 

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্তিক বছরে শেষ পর্যস্ত দীর্ঘকাল পোধিত 
এই আকাঙ্ষা অনেকাংশেই পুর্ণ হবে। পূর্ব প্রচারিত কৃত্রিম 
উপগ্রহ উৎ্ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে যতদুর সম্ভব বিভিন্ন জায়গা 
থেকে উধ্বণকাঁশে রকেট উৎক্ষেপণেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। ইউ. এস. 
নৌ এবং বিমানবাহিনী- উভয়েই তাঁদের রকেয়ার নিয়ে প্রস্তত 
হচ্ছে। রকেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বুদ্ধ- 
বিমান থেকে শক্তিশালী রকেট উধ্বাকাশে-_৪০১০** ফুট ব! তার 
কাছাকাছি উচ্চতায় প্রেরিত হবে। তাছাড়া! রকুনের পরিকল্পনাও 
রয়েছে, যাতে বিশাল আকৃতির 'স্কাইহুক' প্লা্টিক বেলুন এ রকম 
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শক্তিশালী রকেটগুলিকে উৎক্ষেপণের পূর্বে ৭০১০** থেকে ৮৯,০০০ 
ফুট উপরে বয়ে নিয়ে যাবে। এসব রকেটে অগ্নিংষোগ করবার 
উদ্বোস্তে নৌ এবং বিমাঁন-বাহিনী-উভয়েই তাদের সঙ্গে প্রায় যে 
কোন জাল্লগায়ই যেতে পারবে। 

কিন্ত সে জন্তে ভূমি থেকে 'রকেট উৎক্ষেপণের ব্যবস্থাকে উপেক্ষা 
কর! হম়নি। এখন থেকেই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উমেরার নিকটবর্তী 
রকেট-উৎক্ষেপশ রেঞ্জে কাঁজ চলছে। আন্তর্জাতিক তৃ-পদার্থতাত্তিক 
বছরের জন্তে বিশেষভাবে তৈরী স্কাইলার্ক নামক রকেট পরীক্ষার 
জন্তে বুটিশেরাও সেখানে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করছে। স্কাইলার্ক হলো 
২৫ ফুট লঙ্কা এবং সাড়ে সতেরো ইঞ্চি ব্যাসের কঠিন জালানী 
চালিত রকেট । এতে হৃষ্টল এয়ারক্র্যাফটু কর্তৃক উদ্ভাবিত '্যাভেন' 
নামে এক প্রকার জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। প্রায় আধ মিনিট সময়ের 
জন্যে এই জ্বালানী ১১,৫০০ পাঁউও চাঁপ উৎপন্ন করতে পারে। 
আশা! কর! যায়, স্কাইলার্ক প্রথমে ৭০ মাইল উপরে উঠতে পারবে 
এবং এর যে উন্নত সংস্করণটি তরী হচ্ছে, সেটি হয়তো! ১২৭ মাইল 
অবধি যেতে পাঁরবে। স্কাইলার্ক একমাত্র দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া থেকেই 
নিক্ষিপ্ত হবে না। অস্ট্রেলিয়া থেকে যে রকেট পরীক্ষা হবে, এখন 
তার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো-_আগে থেকেই -বাঁতে জুনিদদিষ্টূপে জানা 
থাঁকতে পারে- এরূপভাঁবে রকেটের গতিপথ নির্ধারণ করা। স্কাইলাক 
কিভাবে উড়বে-সে সম্বদ্ধে একবার বদি প্রত্যেকেই নিশ্চিত হতে 
পারেন তাহলে এই রকেটটি ওয়েল্সএর আযাবারপোর্থ থেকেও 
উধ্র্বে উৎ্ক্ষিপ্ঠ হবে। 

ইতিমধ্যে উত্তর আমেরিকাঁর সর্বাধিক উত্তরাঞ্চলে ক্যানাডার 
ফোট্‌ চাচিলে আন্তর্জাতিক তৃ-পদার্ঘতাত্তিক বছরের জন্তে আর 
একটি উধ্বণকাঁশধাত্রী রকেট উৎক্ষেপখ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্টে 
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আমেরিকান ও ক্যানাডিয়ানর। প্রাণপণে কাজ করে যাচ্ছেন । রেলের 
সাহায্যে অনায়াসে ওখানে ভারী ভখুরী মালমসলা পাঠাঁনে! চলবে । 
ফোর্ট চাঁচিল থেকে যে সব রকেট উৎক্ষিপ্ত হবে, সেগুলি হলো 
এরোঁবি-এইচ-আই এবং নাইক-ক্যাজান রকেট । এরোবি-এইচ-আই 
রকেটগুলি তরল জ্ালানীর দ্বারা চালিত হয় বটে, কিন্তু প্রথমে 
মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে তাকে সাহায্য করে কঠিন জালানী- 
চালিত উৎক্ষেপক-_যাঁকে বলা হয় বুষ্টার। আর নাইক ক্যাজাঁন 
হলো কঠিন জালানী-চাঁলিত রকেট। এগুলি প্রথমে উধ্ব'যাত্রা 
সুরু করে বিমাঁন-বিধবংসী নাইক রকেটের বুষ্টার অর্থাৎ উৎক্ষেপকের 
সাহায্যে । 

ইতিপুর্বেই-_১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ফোর্ট 
চাঁচিল থেকে কতকগুলি রকেট উৎঙ্গিগ্ত হয়েছিল। সোজাসুজি 
গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ে যতটা ন। হোক, ক্যানাডার শীতের সমজ্ক 
রকেটগুলিকে কিভাবে ব্যবহার কর! যায়_ প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্ট 
নিরেই রকেটগুলিকে উের্বে প্রেরণ করা হয়। এই পরীক্ষার ব্যাপারে 
যে ৭টি রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়, তাঁর মধ্যে একটি ছিল নাইক-ক্যাঁজান 
এবং সেটি বেশ ভালই কাজ করে। আর একটি ছিল পুরণো৷ 
মডেলের এরোবি--সেটিও ভাল ভাবেই কাঁজ করেছিল বটে; 
কিন্ত পিছনের ঝাপ্টার ফলে উৎক্ষেপণ মঞ্চের নীচে অবস্থিত আশ্রয় 
স্থলটির পার্খদেশ উড়ে যায়। অপর পাঁচটি ছিল এরোবি-এইচ-আই 
রকেট-_তাদের চারটি ভালই কাঁজ করেছিল; কিন্তু মঞ্চের উপরেই 
একটির বিস্ফোরণ ঘটে। এরূপ ব্যাপার সত্যই আঁশা করা যায় 
না; কিন্তু রকেট নিয়ে যাঁরা কাঁজ করেন, তাঁদের এরূপ এক- 
আঁধটা বিস্ফোরণের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়। তারা যেটা আশ 
করেননি বা যে বিষরে কোন অভিযোগও করেননি, সেটা হলো-_ 
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বিশ্বাস করুন বা নাই করুন নর্থ ক্যারোঁলাইনাঁর শারলোটের ট্যাক্সি 
গাড়ীর রেডিও থেকে তাঁদের রেডিও সিগন্যালের প্রতিবদ্ধকত। 
উত্পাঁদন। 


উধ্বণকাশ সম্পর্কে রাঁশিক্সার গবেবণা 


রাশিয়ার রকেট গবেষণাঁর তত্ুগত উদ্দেশ্ট সম্পর্কে জনশ্রুতির 
বিষয় স্থুলভেই ক্রয় কর! যাঁয় বটে। তবে সেগুলি এবং রাশিয়ার 
পেশাদার সাময়িক পত্রাদি পাঠে এ-সম্বদ্ধে খুব কমই জানা যাঁয়। 
কিন্তু কদাঁচিৎ কোন দীর্ঘ ব্যবধানের অনুষ্ঠানে রাশিয়ার রকেটের কাজ 
সন্বদ্ধে কিছু কিছু প্রকৃত খবর রাঁশিয়াঁনদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়ে 
থাকে । ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে রকেট ও মহাঁশৃন্ত পরিভ্রমণ 
সম্পর্কে আলোচনার জন্তে প্যারিসে এ রকমের একটা সন্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। সেখানে এ সম্বন্ধে রাঁশিয্বান বিশেষজ্ঞদের তথ্যবহুল ছুটি 
নিবন্ধ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

উধ্ব বাঁযুমগুলের অবস্থা সম্পর্কে রাশিয়ানরা কেমন করে তথ্যাঁদি 
সংগ্রহ করে--এর একটি নিবন্ধে সে সম্বদ্ধে আলোচনা ছিল এবং 
অপর নিবদ্ধাটতে প্রাণিদের নিয়ে পরীক্ষার বিষয় বধিত হয়েছিল। 
উধ্ব বায়ুষণ্ডল সম্পর্কে তথ্যাদি জানবার জন্যে আমাদের 
( আমেরিকানদের ) প্রধানতঃ টেলিমিটারিং-এর উপরেই নির্ভর করতে 
হয়, যাঁর অর্থ হলো--€ উধ্র্ধে প্রেরিত যন্ত্রের সাহাঁষ্যে) যে সব 
তথ্যাদি সংগৃহীত হয়, সেগুলি রেডিও-পদ্ধতিতে তুপৃষ্ঠে প্রেরিত হয়ে 
থাঁকে। রাশিয়ানরা তাঁদের নিজস্ব কতকগুলি কারণে স্থির করে যে, 
এই পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নয় এবং তারা অপর একটি উপায় উদ্ত/বন 
করে যাকে 'ড্রপ ক্যাপসুল্স পদ্ধতি বলা যেতে পারে। 
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এরূপ এক একটি ক্যাপ সুলের দৈর্ঘ্য সাঁড়ে ছয় ফুট এবং ব্যাস 
১৫ ইঞ্চি। ক্যাঁপ্থুলের তলার দিকে ধাতুনিমিত নিরেট একটা সকমুখ 
গৌঁজ থাকে । ক্যাঁপস্থুলট! নীচে পড়বাঁর সঙ্গে সঙ্গেই গৌঁজটা মাটিতে 
গেঁথে যায়। রকেটের সাহাঁষো ক্যাপ সুলটা যখন উপরে উঠে যায় 
তখন তার মাথার দিকে একটা আধারের মধ্যে বিশেষ কৌশলে 
একট! প্যারাঁজুট আবদ্ধ থাঁকে। উপরের অবস্থা লিপিবদ্ধ করবার 
যন্ত্রপাতি এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্টে স্থাপিত ডায়েলের ফটো! নেবার জন্যে 
বর্মাবৃত ক্যামেরা প্রভৃতি থাকে ক্যাপস্থুলের বাকী অংশে । উপর 
থেকে পড়বার সময় কোন কারণে প্যারাস্থট না খুললে, অথবা 
প্যার[সুট ছাড়া ক্যামেরা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেলেও ছবিগুলি 
অক্ষতভাবেই পাওয়া যেতে পারে। 

আমেরিকান গবেষণাঁকারীর] এরূপ পদ্ধতির বিষয় অবগত ছিলেন, 
কারণ তার! প্রায় বছর দশেক যাবৎ প্যারাস্থুট ছাড়া এরূপ বর্মাৃত 
ক্যামেরা ব্যবহার করে আসছেন। 

বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের বাতাসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে রাঁশিয়ানরা 
একরকম- রকেট ব্যবহার করতো। | এই রকেট ৩৫ থেকে ৫০ মাইল 
উপরে উঠে বিভিন্ন সময়ের জন্তে টাইম-ফিউজ দেওয়া ১১ পাউণ্ড 
ওজনের পাঁচটা ধূম-উৎপাদক বোমা নিক্ষেপ করতো। বোঁমাগুলি 
পর পর রকেট থেকে নিক্ষাস্ত হতো এবং টাইম ফিউজের জন্যে 
একই সময়ে বিস্ফোরিত হয়ে ধোয়ার কুগুলী সৃষ্টি করতো। তূপৃষ্ঠ 


থেকে ছোট ছোট টেলিস্কোপের সাহায্যে ধোয়ার গতিবিধি লক্ষ্য 


করে রাশিয়ানরা উধ্বাকাঁশে বাতাসের অবস্থা নিভূলভাবে জানতে 
পেরেছে বলে দাবী করেছে। 


রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র 


বলশেভিক বিপ্লবের চত্বারিশৎ বাঁধিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 
গন শ্রেণীবদ্ধভাবে কতকগুলি রকেট প্রদণিত হয়েছিল, রাশিয়ানরা 
তখন কিন্তু এ-বিষয়ে তাপের সামরিক গুপ্ত তথ্যাদি কিছুই প্রকাশ 
করে নি। রকেট সম্বন্ধে ধারা কিছু জানেন, তারা দেখবামাত্রই 
বুঝতে পারতেন যে, ট্রেলারের উপর রক্ষিত বড় বড় ক্ষেপণাস্ত্রগুলি 
ভি-টু রকেটেরই কতকটা বধিত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়, 
এবং তাদের চেয়ে ছোট ছোট যেগুলিকে দ্রেখানে! হয়েছিল, সেগুলি 
মাফিন নৌ-বাহিনীর বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র টেরিয়ারের মত ঠিক 
একই ধরণের | | 

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাঁশিয়ানরা কোন গোঁপন তথ্যাদি প্রকাশ 
ন|! করলেও নানাভাবে তাদের অস্ত্রাগারের ক্ষেপণাস্ত্র সম্বদ্ধে অনেক 
কথাই জানতে পারা গিয়েছিল, তাঁরা কি তৈরী করেছিল, কেন 
তৈরী করেছিল এবং সেগুলি দিয়ে কি করেছিল--এসব বিষয় জানতে 
হলে আমাদের বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের বছরে ফিরে যেতে * 
হম্ন। তখন অনেক আমেরিকানই স্ট্যালিনগ্রযাডের যুদ্ধের চলচ্চিত্র 
দেখেছে । সে সময়ে পরিবেষ্টিত জার্মীন পেনাঁদলের বিকুদ্ধে বড় 
বড় রকেট ছুঁড়তে দেখা গিয়েছিল, সে কথা বোধহয় তাদের 
স্মরণ আছে! কিন্তু প্রকৃত বাঁপার এই যে, সেই রকেটগুলির 
অধিকাংশই তৈরী হয়েছিল টেনেসিতে এবং সেগুলি দেনা-পাঁওনা 
চুক্তির অন্তর্গত যুদধাস্ত্র। 

আজকাল যে অর্থে ক্ষেপণান্ত্র, অর্থাৎ “মিজাইল' কথাটা ব্যবহৃত 
হয়, এই রকেটগুলি কিন্তু সেরকমের ক্ষেপণাস্ত্র ছিল নাঁ। সেগুলি 
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ছিল সাধারণ রকমের আঘাতকারী অনিয়ন্ত্রিত রকেট মাত্র। 
রাঁশিয়ানদেরও নিজেদের তৈরী ঠিক একই রকমের সওয়া তিন ইঞ্চি 
ব্যাসের ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী রকেট ছিল এবং সেগুলি ষ্্যালিন অর্গযান-_ 
এই ছগ্নামে পরিচিত ক্ষেপণ-মঞ্চ থেকে নিক্ষিপ্ত হতো। যুদ্ধের 
ঠিক পরেই রাশিয়ানরা এই শ্রেণীর আরও ছুটি অতিরিক্ত রকেট 
পাইকারী হারে উৎপাদন করা স্থুরু করে। এদের মধ্যে ছোঁটটির 
ব্যাস ৫ ইঞ্চি এবং বড়টির ব্যাস পৌনে বার ইঞ্চি| 

তখনকার দিনের এই শ্রেণীর রকেট থেকেই বর্তমানে প্রচলিত 
রাশিয়ার আঘাতকারী রকেটের উৎপত্তি হয়েছে। তিন মাইল থেকে 
পাঁচ মাইল পাল্লার এই শ্রেণীর দু-রকম রকেট আছে । এদের 
মধ্যে বড়টির ব্যাস হচ্ছে ৫.২ ইঞ্চি। প্রায় এক ফুট ব্যাসের বড় 
রকেটটিকে এরোপ্লেন থেকে শত্রপক্ষীয় প্লেনের উপর নিক্ষেপ করবার 
উপযোগী করে পরিবর্তিত করা হয়েছে। এর গতিপথ এখন অবশ্ঠ 
ইচ্ছান্িযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই নিয়ন্ত্রন-কৌশল কিভাবে 
কার্ধকরী হয়, সেকথা অবশ্য প্রকাশ করা হয় নি। এর রাশিয়ান 
নাম হচ্ছে এম-১৭০এ, (-10904.)1 এ পর্যস্ত যে সব রকেটের 
কথ! বলা হলো, সেগুলি সবই কঠিন জালানীর সাহায্যে 
চালিত হয়। 

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ানরা জার্মীনদের কয়েক টন 
ওজনের দলিলপত্র হস্তগত করে। তারা ভি-২ ফ্যান্টররীর রকেট 
উৎ্পাঁদনকারী ইঞ্জিনিয়ারদের বন্দী করে? কিন্তু পরিকল্পন! প্রণয়নকারী 
এবং গবেষণাঁকারী কর্মীদের বন্দী করতে পারে নি, যেহেতু তারা 
সময়মত পলায়ন করে আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। 
রাশিয়ানর। এছাঁড়। হয়তে। কিছু রকেটও দখল করেছিল। এসব 
দলিলপত্র থেকে রাশিয়ানরা জানিতে পারে যে, জার্মানর! ভি-্টু 
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রকেটে ডানা জুড়ে তার পাল্লা ২** মাইল পর্যস্ত বিস্তৃত করবার 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। তাঁদের এই পরিকল্পনা থেকে . বুঝা 
বায়-ডানা জুড়ে দিলে ১০* মাইল পাল্লার ভি-টু রকেট তার 
উধ্বগতির শেষ .সীমা ৬* মাইল পর্ধস্ত উঠে আবার নীচের দিকে 
অবতরণ করবার সময় ঘন বায়ুস্তরে প্রবেশ করে গ্লাইডারের মত 
ডানায় ভর করে আরও প্রায় ১০ মাইল বেশী এগিয়ে যেতে 
পারবে । অবশ্য চালক না থাকলে এরূপ রকেটের পক্ষে সঠিক 
লক্ষ্স্থলে পৌঁছানো সম্ভব নয়, কাজেই জার্মানরা এরূপ পরিকল্পন। 
করেছিল যে? চালক যখন দেখবে, গতিপথ ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে 
এবং রকেট অবার্থ লক্ষাভেদ করবে, তৎক্ষণাৎ সে রকেট থেকে 
বেরিয়ে আসবে । জার্মানদের দলিলপত্র থেকে রাশিক্নানরা% একথাও 
জাঁনতে পেরেছিল যে, সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপ করবার উদ্দেশ্ঠে 
জার্মানরা কঠিন জাঁলানী-চাঁলিত রকেট নিমাীণের পরিকল্পনা করেছিল। 
যেহেতু 'জার্মীনরা কেবল খেযাঁল-খুশীর উপর নির্ভর করেই এসব 
অভিনব অস্ত্রাদি নির্মীণের পরিকল্পনা করে নি- ইঞ্জিনিয়ারিং-এর 
নিখুৎ তাঁর্তিক ভিত্তির উপরই সেগুলি রচিত হয়েছিল, সেহেতু 
রাশির।নরা সে সব দলিল-পত্র।দি অনুসরণ করে নিজেদের লোকজনের 
সাহায্যেই তদন্ুরূপ যন্ত্রা্দি নির্মাণে সক্ষম হয়েছিল। এখন সাবমেরিন 
থেকে নিক্ষেপ করবার মত কঠিন জালানী-চাঁলিত ক্ষেপণাস্ত্রের 
নিষ্মীণকার্য চলছে। এদের মধ্যে একটি হবে-_-১** মাইল পালার 
কমেট-১) আর একটি হবে ৫** মাইল পাল্লার কমেট-২। 
রাশিয়ানরা যে জার্মান ভি-টু রকেট নির্মীণ করেছে, তার নাম 
দিয়েছে তারা টি-ওয়াঁন ও এম-১০১। এর ব্যাসের মাপ মূল 
ভি-ট্‌-এর সমান, অর্থাৎ সাঁড়ে পাঁচ ফুট ; কিন্তু ল্বায় ৫* ফুট (ভি-টু 
ছিল প্রায় ৪৬ ফুট লম্বা) এবং এর জ্ালানীও আলাঁদা-_অর্থাৎ 
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 আঁলকোহলের পরিবর্তে কেরোসিন। এর পাল্লার কথা বলা 
হয়েছে ৪** মাইল-মূল ভি-টু-এর পালার দ্বিগুপ। এটি এখন 
তৈরী হচ্ছে। টি-ফোর ( বা এম-১*২ ) নামক ডানাওয়ালা' 
সংস্করণটিরও নির্মীণকার্ধ চলছে। এর পাল্লা ১০০০ মাইলের মত 
হতে পারে বলে তাঁরা দাবী করছে-_যদিও এই দাবী কতকটা 
অতিশয়োক্তির মত শোঁনায়। সম্ভবতঃ এই পরিমাঁপটা ১০০০ মাইল 
না হয়ে ১০০০ কিলোঁথিটার হবে-যাঁতে ৬২০ মাইলের কিছু বেশী 
হতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক বলে ধরা যায়। কারণ পাল্লা 
৬০০ মাইলের উপরে হলে তাকে ছুই অথবা তিন পর্যায়ী রকেট হতে 
হবে। টি-টু ক্ষেপণাস্ত্র ( এম-১০০ শামেও পরিচিত ) হলো ১৫০৭ 
মাইল ্রলার রাশিয়ার আই-আর-বি-এম ( মাঝামাঝি পাল্লার 
ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র )। এর অন্ততঃ ১০০টি পরীক্ষামূলকভাবে 
হয়েছিল। এগুলি হচ্ছে তরল জালানী-চাঁলিত ছু-পর্যায়ী ক্ষেপণাস্ত্র । 
এদের উধর্ব-যাত্রার প্রারন্তিক ওজন প্রায় ৮৫ টন। এই ছুটি 
পর্যায়ের উপরেরটি হলে টি-ওয়ান রকেট, আর নীচেরটি হলো বেশ 
ভারী একটি বুষ্টার অর্থাৎ উতক্ষেপক | সম্ভবতঃ প্রথম কৃত্রিম 
উপগ্রহ স্পুটনিককে উধ্রণোকাশে প্রেরণ করবাঁর নময় টিটু রকেটকেই 
কৃত্রিম উপগ্রহাটর পরিবাঁহকরূপে পরিবতিত করা হয়েছিল। 

টি-”এ নামে রাশিয়ার আর একটি রকেট ক্ষেপণাস্ত্রের নির্মাণ- 
কার্য চলছে। কঠিন জালানী-চাঁলিত এই রকেটটি লম্বায় ২৫ ফুট 
এবং আড়াআড়িভাবে আড়াই ফুট। এর পাল্লা হচ্ছে ৬* মাইল। 
রাশিয়ার এই টি-৭-এ রকেটটি আমেরিকার তরল জালাঁনী-চালিত 
করপোর্যাল ক্ষেপণাস্ত্রের সমকক্ষ । 

এ পর্যস্ত রাশিয়ার আই-সি-বি-এম, অর্থাৎ আত্তর্মহাঁদেশীয় ব্যালিস্টিক 
ক্ষেপণান্ত্র সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র তথ্য জানা গেছে যে, এটির নাম 
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দেওয়া হয়েছে_ টি-থি' অথবা এম-১০৪ এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে ৫০০» 
মাইল পাল্লা। এর ছুটি কি তিনটি মাত্র পরীক্ষামূলক ভাবে উৎক্ষিপ্ত 
হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই তিন পর্যানী রকেট এবং এর অগ্রভাগে 
ইউরেনিয়াম বা হাইড্রোজেন বোমা থাকবে বলে খুব ভারী হুবাঁরই 
কথা । কারণ এত অধিক দুরত্বে সাধারণ উগ্রবিস্ফৌরক নিক্ষেপণে 
খরচের দিক থেকে মোটেই সুবিধা হবে না। সম্ভবতঃ ' টি-খি, 
রকেটের পরিবতিত সংস্করণের সাহায্যেই ২নং স্পুটনিক মহাকাশে 
উতৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। | 

, এই সংক্ষিপ্ত আলোচন1! থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, 
সেটি খুবই সরল। আস্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে রাশিয় 
আমেরিকার তুলনায় কিছুটা এগিয়ে আছে; কিন্তু মাঝারী পাল্লার 
ক্ষেপণাস্ত্রের ( আই-আর-বি-এম ) ক্ষেত্রে সে অনেক দূর এগিয়ে 
গেছে। 


আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র 


একথা শুনে অনেকেই বিস্মিত হবেন যে, আমেরিকাইি সর্বপ্রথম 
ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করেছিল এবং এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী হয়েছিল দ্বিতীষ্ব 
মহাঁযুদ্ধে ব্যবহৃত জার্মান ক্ষেপণাস্ত্রের বহু পুর্বে। “দি বাগ' এই 
ছদ্মনামে পরিচিত প্রথম আমেরিকান ক্ষেপণান্ত্রটি প্রকৃত প্রস্তাবে 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লং আইল্যাণ্ডে তৈরী হয়। কিন্তু অস্ত্রট। 
ব্যবহার করা হয় নি। 

একথা! এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা উচিত যে, রকেট 
আর ক্ষেপণাস্ত্র মোটেই এক জিনিষ নয়, যদিও জনসাধারণের এই 
রকমের একটা ধারণা আছে বলে মনে হয়। যাঁকে শক্রর প্রতি 
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নিক্ষেপ করা যায়, সামরিক ভাম্কে তাকেই 'মিজাইল' বা ক্ষেপণাস্ত্র 
বল৷ হয় অথবা এ-ও হতে পারে নির্দেশমত নিজে নিজেই যে অস্ত্র 
শত্রুর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়, তাকেই ক্ষেপণান্ত্র বলা যেতে পারে। 
এই অস্ত্র কামান থেকে নিক্ষি্চ হয় না, নিজেই চলে অর্থাৎ স্বয়ং 
চালিত। কিন্তু কেমন করে স্বয়ংচালিত হয়, ক্ষেপণাস্ত্রের সংজ্ঞার 
মধ্যে তার কোন কথা নেই; তবে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্রকে অবশ্য 
রকেটের পদ্ধতিতেই পরিচালিত করা হয়। পরিচালক বস্তুটা অবশ্ঠ 
জেট ইঞ্জিন অথবা প্রোপেলার যুক্ত সাধারণ এরোপ্লেন ইঞ্জিনও 
হতে পারে। বাঁগ নামক ক্ষেপণান্ত্রটা ছিল এই ধরণের। আজ- 
কাল যাঁকে উড়ন্ত বোমা বল! যায়, বাগ ছিল সে রকমের একটা 
বস্ত। পাওয়ার প্ল্যান্ট ছিল তখনকার সব চেয়ে নির্ভর যোগ্য 
এরোপ্লেন-ইঞ্জিন । তাঁর পাল্লা ৪০০ মাইলের মতও হতে পারতো, 
কিন্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার ব্যাপারে নিশ্চয়তা ছিল খুবই 
কম। 

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি বাঁগকে কার্ষোপযোগী করা হলো ; 
কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই সবাই জানতে পারলো যে, কয়েক মাসের 
মধোই যুদ্ধের অবসান ঘটবে । কাজেই এর আর উৎপাদন করা 


হয়নি | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস যুক্তরাষ্ও ৩ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী 


করেছিল। এদের বেশীর ভাগই তৈরী করেছিল আত্নি এয়ার কোরের 
একটি বিভাগ | যাঁর নাম লোকে চুপি চুপি বলতো-_পি-এ-ডি 
অর্থাৎ, চালকবিহীন বিমান বিভাগ চ11061595 1101566 10851501। 
নৌ-বাহিনীরও পি-এ-ডি-র অনুরূপ একটি বিভাগ আছে। একটি 
আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র প্রশাস্ত মহাসাগরে কাজে লাঁগানে হয়েছিল 
যার নাম ছিল 'ব্যাট'। ব্যাট হলে! দুর থেকে নিয়ন্ত্রিত ছোট এক 
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রকমের উড়ন্ত বোমা | আমেরিকান বোমারু বিমান থেকে এগুলি 
জাপানী জাহাজের উপর নিক্ষিপ্ত হতো। নাম থেকে সাধারণতঃ 
যেমন ধারণা হয়, এই ক্ষেপণাস্ত্রটর তেমন কোন পরিচালন ব্যবস্থা 
ছিল না। অতি দ্রত ধাবমান এরোপ্লেন থেকে নিক্ষিপ্ধ হওয়ার 
ফলে অর্জিত ভরবেগের প্রভাবেই যাল্ত্রিক কৌশলে পরিচালিত হয়ে 
বোমাটা প্রচণ্ড বেগে লক্ষ্যবস্তকে আঘাত করত। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসাঁনে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন পরিকল্পনায় 
ত্বভাঁবতঃই বিরতি ঘটে। এ-সম্বন্ধে জার্মানদের বিরাট অগ্রগতি প্রথমে 
আয়ত্ত কর! প্রয়োজন ছিল। আরও অধিক সংখ্যক লোকের এসব 
নতুন নতুন ভাঁবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কোৌতুহলের 
বিষয় এই যে, যেসব জামান রকেট-বিজ্ঞানীরা ডাঁঃ ওয়ার্নার ভন 
ব্রাউটনের অধীনে কাঁজ করছিলেন, তাদের একটা প্রধান অভিযোগের 
বিষয়ই ছিল এই যে, তারা নাকি এমন একজন লোকও পেতেন 
না যাঁর সঙ্গে এসব বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করা যায় । 

কিন্ত ধীরে ধীরে এ বিষয়ে ধারণা এবং কর্মপদ্ধতি একটা 
আকার পরিগ্রহ করতে সুরু করলো । অনেকেই একথ। অন্ধাঁবন 
করলো যে, ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে কয়েকটি শ্রেণী বা গোঠীভুক্ত করা 
প্রয়োজন । এক শ্রেণীতে থাকবে বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণান্্__যে- 
গুলিকে যুদ্ধ জাহাজ বা ভূমির উপর থেকে এরোপ্লেনের প্রতি 
নিক্ষেপ করা হবে। আজকাল এই শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্রের সবচেয়ে 
ভাল দৃষ্টান্ত হলো নাইক আ্যাজাক্স। নাইক ্যাজাক্স হলো ২* 
ফুট লম্বা তরল জালানী-চাঁলিত রকেট । কঠিন জালানীর সাহায্যে 
চালিত ১৫ ফুট লম্বা উৎক্ষেপকের (বুষ্টারের ) সাহায্যে নাইক 
আযজাকস উধ্র্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। হেলাঁনোভাঁবে আকাশে উঠে গিয়ে 
নাইক অআ্যাজাক্স প্রায় ২২ মাইল দূরবর্তা এরোপ্রেনকে আঘাত 
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করতে পারে। এতটা দূরে ছুটে যেতে আ্যাজাক্ষের প্রায় ১০০ 
সেকেগ্ড সময় লাগে । 'াইক হারকিউলিস' নামে আর একরকমের 
ক্ষেপণাস্ত্র নাইক আ্যাজাক্সের অন্ধরূপ হলেও আকারে বৃহত্তর এবং 
তাঁর পাল্লা! প্রায় ৫ মাইলের মত। ননাইক জিয়াস' নামে আর 
একরকমের ক্ষেপণাস্ত্রের (যার নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয় নি) 
পাল্লা এত বেশী হবে যে, সেটা গতিশীল অন্ত যে কোন ক্ষেপণাস্্রকে 
প্রতিহত করতে পারবে । নাইক আ্যাজাক্সের মত নৌ-বাহিনীরও 
টেরিয়ার' নামে ২৭ ফুট লম্বা একরকম ক্ষেপণাস্ত্র আছে। টেরিয়াঁর 
এবং তাঁকে উপরে উঠিয়ে দেবার বুষ্টার ( উৎক্ষেপক )- উভয়েই 
কঠিন জালানীর সাহায্যে পরিচালিত হয়। এর পাল্লা প্রায় ২৯ 
মাইলের মত । 

দ্বিতীয় গোষীভুক্ত ক্ষেপণান্ত্রগুলি আকাশ থেকে আকাশেই 
শিক্ষিধি হয়ে থাকে । অর্থাৎ এগুলি এক এরোপ্লেন থেকে লক্ষ্যবস্ত 
হিসেবে অপর এরোপ্লেনের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। লক্ষ্যবস্তরকে আঘাত 
করবার বিভিন্ন পদ্ধতি হিসাবে এই ক্ষেপণান্ত্গুলিকে কয়েকটি 
উপরিভাগে ভাগ করা হয়েছে । এদের কয়েকটিকে বলা হয়__ 
“হোঁমিং মিজাইল' অর্থাৎ এই ধরণের ক্ষেপণান্ত্রকে শক্র-বিমানের 
দিকে মোটামুটি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয়। এর মধ্যে এমন 
একরকম যাস্ত্রিক কৌশলের ব্যবস্থা আছে যে, শক্র-বিমান থেকে 
অনিচ্ছাকৃতভাৰে উৎপাদিত কোন কিছু_যেমন ইঞ্জিনের শব্দ ঝ! 
পরিত্যক্ত উত্তপ্ত গ্যাসের ম্পর্শেই সেটা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং 
ক্ষেপণাস্ত্টকে সেই উত্তাপ বা শব্দের উৎসের দিকে পরিচালিত 
করে। ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা 'ফ্যালকন' এবং ৯ ফুট লম্বা “সাইড 
উইগাঁর' নাঁমে এরূপ ক্ষমতাসম্পর্ন ছু-রকমের কার্ধকরী ক্ষেপণাস্ত্র 
আছে। কিন্তু ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা “ম্প্যারো' নামে পৃথক রকমের 
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ক্ষেপণাস্ত্র আছে, যেগুলি সাধারণতঃ তথাকথিত “বিষ-রাঁইডাঁর" 
(নাইক ও টেরিয়ারের মত ) নামে পরিচিত। বিম-রাইডার' কথাটার 
অর্থ হলো--ক্ষেপণান্ত্রগুলি এমনভাবে তৈরী যে, চলবার সময় তারা 
রাডারের রশ্মি-পথের মধ্যেই থাকে ; কোঁন কারণে রশ্মি-পথের 
বাইরে চলে গেলেও সেই পথেই ফিরে আসতে বাধ্য হুয়। কাজেই 
রাডার-রশ্মির মত বিম-রাইডাঁর ক্ষেপণান্ত্রও লক্ষ্য বস্ত্রকে অনুসরণ 
করে থাকে । 

তৃতীয় গোষ্ঠীতুক্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মাটিতে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তকে 
আখাত করবার জন্টেই ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে কয়েকটি 
উপরিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেগুলিকে উপর থেকে নীচে 
ভূমির উপর অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর নিক্ষেপ করা হয়, সেগুলি 
এরূপ একটা উপরিভাগের অন্তর্গত। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে এরোপ্লেনে 
করে উপরে তুলে নিয়ে সেখান থেকে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত অথবা সমুদ্রে 
ভাঁসমাঁন জাহাঁজ প্রভৃতি লক্ষ্যবস্তর উপর বোমার মত ছেড়ে দেওয়া 
হয়। এতে অবশ্ঠ দিক অথবা গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে । এর 
মধ্যে “ডার্ট' নামক ক্ষেপণান্ত্রটই সবচেয়ে ছোট। লম্বায় এগুলি প্রায় 
৬ ফুটের মত। এগুলি কঠিন জ্াঁলাঁনীর রকেটের সাহায্যে পরিচালিত 
হয় এবং এদের গতিপথ নিয়রন্ত্রিত হয় পিছন দিকে সংলগ্ন তারের 
সাহায্যে । ডার্টের পাল্লা মাত্র তিন মাইল! এগুলিকে ট্রাক থেকে-_ 
বিশেষ করে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার কাঁজে ব্যবহার কর! যায়। উপর 
থেকে নীচে আঘাঁত করবার জন্তে “রাসক্যাল' নামে ৩৫ ফুট লম্বা 
অদ্ভুত ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ঠিক এরোপ্লেনের মত দেখায়। অপেক্ষাকৃত 
ঝুহত্তর প্লেনের সাহায্যে একে উপরে তুলে দেওয়া হয়। সেখান 
থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরবর্তাঁ লক্ষ্যবস্তর দিকে ছেড়ে দেওয়। হয়। 
তরল জালানীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেটা এত উঁচুতে উঠে যায় 


৫৬৯ 


যে, রকেট-পরিচালিত নয় এমন কোন কিছুই সেখানে তাঁকে 
অন্থসরণ করতে পারে না। তারপর সেই উঁচু জায়গা থেকে ঠিক 
খাড়াভাবে লক্ষ্যবস্তর উপর পতিত হয়। 

ভূমি থেকে ভূমির উপরে কোন লক্ষ্যবস্তকে আঘাত করবার 
জন্যে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি দ্বিতীয় উপবিভাঁগের অন্তর্গত । টাঁবো- 
জেট ইঞ্জিন পরিচালিত সত্যই চালকবিহীন এরোপ্লেনের অস্তিত্ব 
আছে। তাঁর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত “মাটাডোঁর' নামক প্রেনগুলি 
লম্বায় প্রায় ৪৬ ফুট এবং তাঁদের ডানার মাপ প্রায় ২৯ ফুটের 
মত হয়ে থাকে । কঠিন জ্ঞালানী-চালিত উতৎ্ক্ষেপক, মাটাডোরের 
টি-৩৩ টার্বো-জেট ইঞ্জিনকে ভূমি ছেড়ে উপরে ওঠবাঁর সময় সাহায্য 
করে। এর পালা প্রাপ্ধ ৬০০ মাইল। এর চেয়ে অনেক বড় 
'নার্কা নামক ক্ষেপণান্ত্রটি লগ্বায় ৭৪ ফুট এবং এর ডানার বিস্তার 
হলো ৪২ ফুট। ১১,০০০ পাউও্ড ধাকা প্রদানে সক্ষম জে-৫৭ 
টার্বো-জেট ইঞ্জিনের সাহাযো ্নার্ক পরিচালিত হয়। ৩৩,০০০ 
পাউও ধাক্কা উৎপাদনে সক্ষম কঠিন জালানী-চালিত ছুটি উৎক্ষেপক 
রকেট (বুষ্টার)) স্নার্ককে প্রথমে উপরে উঠে যেতে সাহাধ্য করে। 
সার্ক হলো ৫০০০ মাইল পালার আত্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র । 

সবশেষ তৃতীয় উপধিভাগের মধো পড়ে চোঁখ-ধাধানো। (শক্রর 
চোঁখে বিভ্রান্তিকর ) দূরপাল্লার ব্যালিষ্টিক মিজাইল বা ক্ষেপণান্ত্র- 
সমৃহ। অবশ্ত এর মধ্যে ্যাক্রোসি'র মত ১* মাইল পাল্লার অস্ত্র 
আছে। এর পরেই হচ্ছে ৪৫ ফুট লম্বা, ৩০ ইঞ্চি চওড়া তরল 
জালানী-চালিত সরু কপৌরাল রকেট। কর্পোর্যালের পাল্লা ৫৭ 
মাইল। এই ক্ষেপণাস্ত্র নাকি অব্যর্থ কক্ষ্যভেদী। কিন্তু “সার্জেন্ট 
শামক একপ্রকার ক্ষেপণাস্ত্র নাকি কর্পোর্যালের স্থান গ্রহণ করতে 
যাচ্ছে। সার্জেন্ট কর্পোর্যালের চেয়ে কতকটা ছোট, কিন্তু উভয়েরই 


সি ও 


পাল্লা প্রায় সমান। এটি হলে! কঠিন জালানী-চালিত রকেট এবং 
মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই একে উৎক্ষেপনের জন্তে প্রস্তুত করা 
যায়। 

পাল্লা অনুযায়ী রেডষ্টোন রকেট (সাড়ে ৬৯ ফুট লম্বা, ৫ ফুট 
১১ ইঞ্চি চওড়া, উৎ্ক্ষেপণ-কালীন ওজন ৪০,০০০ পাঁউওড) নিকট 
পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণান্ত্র ও মাঝারী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের 
মধ্যবর্তী! এর পাল্লা পুরনো ভি-টু-এর মত ২০* মাইলের মধ্যে । 
কিন্ত এই ক্ষেপণান্ত্রটি কয়েক টন ওজন নিয়ে চলতে পারে । জ্বালানী 
ফুরিয়ে গেলেই নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ও বিস্ফৌরক পুর্ণ রেডষ্টরোনের অগ্র- 
ভাগটি প্রধান অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে | কিন্তু তখনও নীচু 
দিকে চলবাঁর মুখে যান্ত্রিক কৌশলে আপনা থেকেই নির্ধারিত 
গতিপথে কিছুদূর এগিয়ে যেতে পাঁরে। 

এর পরের বৃহত্তর ধরণের ক্ষেপাণান্ত্র হলো--আঁই-আর-বি-এম 
অর্থাৎ মাঝারী পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণান্ত্র। এখানে মাঝারী পাল্লার 
অর্থ হচ্ছে-প্রায় ১৫০০ মাইল। কিন্তু আই-আর-বি-এম শ্রেণীর “থর' 
নামক ক্ষেপণান্ত্রট প্রায় ৩০** মাইল উড়ে যেতে সক্ষম হয়েছে 
বলে জানা গেছে। এতটা দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম বলে তাকে 
আই-সি-বি-এম, অর্থাৎ আতন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের শ্রেণীতে 
অথবা তার কাছাকাছি কোন শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। 
আমেরিকার অন্ত্রাগারে তিন রকমের আই-আঁর-বি-এম শ্রেণীর 
ক্ষেপণাস্ত্র আছে। বিমাঁন বাহিনীর থর এবং সেনা-বাহিনীর 
জুপিটারের নীচের দিকের বেণীর ভাগ রকেটই তরল জ্বালানীর দ্বার। 
চালিত হয়, কিন্তু উপরের দিকের রকেটগুলি চলে কঠিন 
জ্বালানীর সাহায্যে। নৌ-বাহিনীর পোলারিজ ক্ষেপণাস্ত্র থর এবং 
ভুপিটারের চেয়ে অনেক ছোট (ব্যাসের মাপ অবশ্ত বেশী) এবং 


ঙ৬৯ 


সেগুলি সম্পূর্ণরূপে কঠিন জালাঁনীর সাহায্যেই চালিত হয়। এগুলিকে 
ছোট এবং বেশী মোটা করবার কারণ এই যে, থর ও জুপিটার 
শ্রেণীর রকেটগুলি ৭৫ ফুটের মত লম্বা হয়ে থাকে । কিন্তু জাহাজের 
উপর অত বড় জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করা অসম্ভব বললেই হয়। 

আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্রশুলির মধ্যে লম্বায় সবচেয়ে বড় হলো 
“আযাটল্যাস | আযটলাস হলো আত্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র । 
মাটি ছেড়ে প্রথমে উপরে ওঠবার জন্তে ছুটি অতিরিক্ত উতক্ষেপক 
(ঝুষ্টার) একে সাহায্য করে। যাহোক, ভি-টু যেমন তাঁর চেয়ে 
বৃহত্তর রেডষ্টারের অগ্রদূত, রেডট্টোনও তেমনি জুপিটারের অগ্রদূত | 
এনূপেই ক্রমশঃ একটা থেকে আর একটার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল 
এবং আযাটলাসও সেরূপ একদিন ভবিষ্যৎ বিশাল আকৃতির রকেটের 
কষুদ্রতর অগ্রদূতরূপে পরিণত হবে। এই বিশাল আকুতির ভবিষ্যৎ 
রকেট অবশ্তঠ আর ক্ষেপণান্ত্ররপে বাবহত হবে না-সে হবে তখন 
“ম্পেসসিপ” বা মহাশৃন্-যান | 


আই. সি. বি. এম-এর ব্রি 


সামরিক চিন্তাধারা আজকাল এমন তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে 
যে, সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বিশেষজ্ঞরা পর্য্যন্ত বিভ্রাস্ত 
হয়ে পড়েন। 

এই সেদিনও আস্তর্মহাঁদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, আই-সি-বি-এম চরম 
অস্ত্র বলে বিবেচিত হতো! এবং কেউ যদি বলে যেমন অনেক 
সামরিক লোকেরাও বলেছেন যে, “রম অস্ত্র ছাপটা (মার্ক) 
ইতিপূর্বে “আযাটম বোমাতেও প্রযুক্ত হয়েছিল এবং তারও আগে 
ট্যাঙ্ক, মেসিন গান, উগ্র বিস্ফোরক কামানের গোঁলা এবং 'ক্রিশ-কো' 


তহ 


প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতো, তবে তার উত্তরে বলা হতো--দুর 
পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে তোমরা তো কিছুই করতে 
পার না! 

এ সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়েই বলা দরকার যে, যাঁকে চরম 
অস্ত্র বলে ধরা হযেছে-_সেটা হচ্ছে, আস্তর্মহাঁদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র অর্থাৎ 
দূর পাল্লার রকেট য] বায়ুমণ্ডলের বাইরে উধ্বাকাশে বৃত্তাংশের ন্যায় 
স্থবৃহৎ বক্রপথ রচনা করে উত্ক্ষেপণ স্থল থেকে লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত বিশাল 
দুরত্ব অতিক্রম করেছে । এই আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র যাকে প্রকৃত 
প্রস্তাবে অতি দূর পাল্লার আরোহীবিহীন এক রকম জেট বিমান 
বলা চলে তাকে যে অধিকতর কব্রতগতিসম্পন্ন মনুষ্যবাহী জেট বিমানের 
দ্বারা ভূপাঁতিত করা যার, সাধারণতঃ সেকথা স্বীকৃত। কিন্ত, ব্যালিসিক' 
ব্যাপারটা? না-তা কখনও হয় নি! 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভি-টু রকেটের বৃত্তাংশের মত গতিপথের 
শেষপ্রান্তের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই বদ্ধমূল ধারণ! গড়ে উঠে- 
ছিল। বড় বড় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের এই প্রাথমিক রকেটগুলির 
ভুপৃষ্ঠের সমাস্তরালে পাল্লা ছিল ২০০ মাইলের সামান্য কিছু কম। 
এই দূরত্ব অতিক্রম করবার জন্যে এই রকেটগুলি উৎক্ষেপণ-স্থল ও 
সংঘাত-স্থলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ৬* মাইল পর্যন্ত উপরে 
উঠতো! এবং ঘন্টায় ১৮০০ মাইল বেগে ছুটে গিয়ে ভীষণ শবে 
লক্ষ্যস্থলে ফেটে পড়তো । মধ্যবর্তা এই উচ্চতম বিন্দু থেকে লক্ষ্য 
স্থলে পৌছুতে সময্ব লাগতো মাত্র ১৭০ সেকেণ্ড, অর্থাৎ পুরো তিন 
মিনিটও নয় । 

যদিও বা রাডারের সাহায্যে ক্ষেপণাস্ত্ররে আগমণ-বার্তা জান! 
যেত, তথাঁপি তিন মিনিট সময়ের মধ্যে কারো পক্ষে কিছু করা 
' সম্ভব হতো! শক? ম্প্ছই বোঁঝা যান-_কিছুই করা সম্ভব হতো! না। 
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কিন্ত একথা বলা হয়েছে যে, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণান্ত্ররে আস্ত- 
মহাদেশীয় পাল্লার ক্ষেত্রে ব্যাঁপাঁর কতকটা ভিন্ন রকমের ব্যালিস্টিক 
ক্ষেপণাস্ত্রের পক্ষে ৫*** মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় ৩৯ 
থেকে ৪* মিনিট সময় লাগরে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে 
ক্ষেপণান্ত্রটি গতিপথের ঠিক মধ্যবর্তী স্থলে সর্বাধিক উচ্চতাঁয় উঠবে । 
এই উচ্চতা হবে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হতে ৮** থেকে ১০** মাইলের মধ্যে । 
ক্ষেপণাস্ত্রটাকে যখন অতটা উচ্চতায় উঠতে হবে, তখন রাডারের 
পক্ষেও তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি তার অবস্থান নির্ণয় করা 
অসম্ভব হবে না| ধাঁবমাঁন ক্ষেপণান্ত্রা/ গতিপথের মধ্য বিন্দু 
অতিক্রম করবার পরক্ষণেই--ধরুন, প্রান ১৫০০ মাইল দূরে থাকতেই 
লক্ষ্যের বিষয়ীভূত সহরে স্থাপিত রাডাঁর তাঁকে দেখতে পাঁবে। এর 
অর্থ_ ক্ষেপণাস্ত্র! লক্ষ্যস্থলে আঘাঁত করবার প্রায় ৯-১* মিনিট পূর্বেই 
রাডার তাঁর আগমনের কথা জানতে পারবে । 

রাঁডার যন্ত্রটি যদি ১৫০ মাইল দূরের জিনিষ দেখবার মত 
শক্তিশালী হয় তবে সংঘর্ধ ঘটবাঁর ১* মিনিট পূর্বেই ক্ষেপণাস্ত্র 
রাডারের দৃষ্টিপথে আসবে । আধুনিক রাঁডারের পাল্লা সম্ভবতঃ এত 
বেণী নয়; তাছাড়া (এতপিন ) অত দূর পাল্লার রাডারের প্রয়োজনও 
ছিল না। বর্তমানে দূর পাল্লার রাডারের অস্তিত্ব নেই__এতে একথ। 
বুঝায় না যে, এ রকমের দূর পাল্লার রাডার যন্ত্র তৈরী করা যায 
না। ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উধ্বাকাশের মধ্য দিয়ে ছুটে যাবার সময় 
কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলার মত গতিপথ এক আধটুকু পরিবর্তন 
করতে পারে বটে, কিন্তু রাঁডারের সাহাঁষ্যে পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়গুলিকে 
কম্পিউটার যন্ত্রে ফেলে একমিনিটেরও কম সমষের মধ্যে কতকগুলি 
বিষয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পাঁরে। এই যাস্ত্রিক ব্যবস্থা 
ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথের বক্তা, লক্ষ্যস্থল এবং সংঘাত ঘটবার সময + 
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বলে দিতে পারে । এমন কি, কোন্‌ জায়গা! থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, 
তারও প্রায় সঠিক নির্দেশ দিতে পারে। ক্ষেপণাস্ত্র বিধবংসী ব্যাটারী 
চালকদের পক্ষে এটা একটা গুরুত্বপুর্ণ ইঙ্নিত। 

ট্যাজেক্উরী অর্থাৎ গতিপথের বক্রতা জানা! থাকলে ধাবমান 
ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক অন্ত্রের গতিপথের কতটা বক্রতার প্রয়োজন 
হবে, তা হিসেব করে বার করা যায়। কথাটা হচ্ছে--প্রতি- 
রোধক অস্ত্রের ভূমি থেকে উপরে ওঠবার যথেষ্ঠ সময় থাকা চাই 
এবং আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্র যে বন্রপথে আসছে, তাকে ঠিক সেই 
বন্রপথেই পৌছুতে হবে। একই বক্রপথে ধাবিত হলেও তাঁর গতি 
হবে অবশ্ত বিপরীত দিকে এবং ভূমি থেকে বেশ কিছু দূরে 
পরম্পরের মিলন অর্থাৎ সংঘর্ষ ঘটা চাই। পরিষ্ষারই বোঁঝা যায়, 
আক্রমণকাঁরী আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অগ্রভাগে বিস্ফোরক 
পদার্থ হিসাবে থার্মো-নিউক্লিয়ার অস্ত্র অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন 
বোমা থাকবে । কারণ এর চেয়ে কম শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ 
ব্যবহার করলে খরচা পোষাবে না। ত্রিশ মাইলের বেশী দুরে 
হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হলে সেটা অপেক্ষাকৃত কম 
ক্ষতিকারক হবে। কাজেই প্রতিরোধকারী অন্তরকে লক্ষ্যস্থল থেকে 
৬* মাইল বা ৮* মাইল দূরে থাকতেই আক্রমণকারীকে উড়িয়ে 
দিতে হবে। 

কেমন করে কাঁজটা হবে, তাঁর কতকট৷ অন্ততঃ নির্ভর করে 
আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রের বিক্ষোরক রাখবার অংশের গঠন-কৌশলের 
উপর। যদি বিস্ফোরক পদীর্থের ফিউজ সামনের দিকে থাকে তবে 
যেকোন একটা কিছু সামনে ছুঁড়ে দিলেই ফিউজে প্রতিক্রিয়া সুরু 
হবে এবং তাঁর ফলে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। আর যদি এতে 
“াইম-ফিউজ' অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে ফিউজ সক্রিয় হয়ে উঠবার 
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ব্যবস্থা থাকে তাহলে আক্রমণকারী ক্ষেপণান্রকে খিরে ফেলবাঁর জন্তে 
প্রতিরোধকাঁরী অন্ত্রের অগ্রভাগে পারমাণবিক বিস্ফোরক ব্যবহার 
করতে হবে। মোটের উপর আক্রমণকারীকে এমনভাবে জখম করা 
দরকার যে, তাঁর বিক্ফোরকপূর্ণ অগ্রভাগটি যেন আর কার্যকরী 
না হঘ়। আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রের অনিষ্টকাঁরী ক্ষমতা কেমন করে 
নষ্ট করা যায়, সেই সমস্যটিহি প্রথম বিবেচ্য বিষয় নয়। সব চেয়ে 
জরুরী সমস্যা হলে! এই যে, আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রের আগমণ টের 
পাওয়ার পর প্রতিরোধকারী ক্ষেপণাস্ত্রকে তার ঠিক আগমণ-পথে 
পৌঁছে দেবার মত যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে কিনা? 

এখন এটা সম্ভব বলে মনে হয় এবং আস্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র 
এবং প্রতিরোধকারী ক্ষেপণাস্ত্র উভয়ের যদি প্রায় একই সময়ে উন্নতি 
সাধিত হয়, তবে& সেটাও তেমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। 
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তৃতীয় অধ্যায় 


কলত্রিম উপগ্রহ 
হেইল থেকে এক্সপ্লোরার 


আকাশে উপগ্রহ 


্গুটনিক হঠাৎ যেদিন মহাকাশ থেকে বিপ. বিপ, শব পাঠাতে 
স্বর করেছিল- প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৫৭ সালের সেই ৪ঠা অক্টোবর 
থেকেই মহাকাশের যুগ সুরু হয়েছে কিনা-সে বিষয়ে যথেষ্ট 
বাদানুবাদ চলতে পারে এবং সন্তবতঃ চলবেও। কেউ কেউ বলতে 
চাইছেন যে, ইতিহাসের সর্বপ্রথম রকেট যখন পৃথিবীর বাযুমণ্ডল 
ছড়িয়ে ২৫* মাইল উধ্র্বে উঠেছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দিন 
থেকেই মহাকাশ-যুগ স্থরু হয়েছিল। সেই তারিখটা ছিল ১৯৪৯ 
সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এবং রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল নিউ 
মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাগ্স্‌ প্রুতিং গ্রাউও থেকে । কেউ কেউ 
আবার এ-কথার উপরও জোর দিতে পারেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে 
মহাকাশ-যুগ আরম্ত হয়েছিল তখন থেকেই, যখন মহাঁকাশে অভিযান 
সম্ভব বলে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক 
নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। 
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কিন্ত যখন রকেট ও মহাঁকাঁশ গবেষণা নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি 
এ-ধরণের আলোচনায় ব্যাপৃত, তখন স্পুটনিকের মহাকাশে উৎক্ষেপণ 
যে অধিকাংশের মতেই মহাশৃস্য-যুগের স্বর বলে বিবেচিত হবে 
গ্রতে কোনই সন্দেহ নেই, তাঁরা ত্রিশ বছর আগেকার প্রকাঁশিত 
এই নিবদ্ধগুলির কথা শোনেনি, সেগুলির অধিকাংশই ইংরেজী 
ভাষায় রচিত হয়নি। আবার ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখের এতিহাঁসিক ঘটনাটির কথাও গোঁপন রাখা হয়নি-_তথাঁপি 
সেই ঘটনাটি যে কেন গুরুত্বপুর্ণ সে নিয়ে তখন খুব কম লোকই 
মাথা ঘাঁমিয়ে্ছিল। বিগত দশ বছর ধরে কৃত্রিম উপগ্রহ্থের 
কথা এবং তার জ্‌ন্তে বৈজ্ঞানিকরা অর্থ ও লোকবলের আবেদন 
জানিয়ে আসছিলেন বটে, কিন্তু মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন 
সম্ভব- একথা! শোনা, আর একটি সর্ট-ওয়েভ সেটের সুইচ টিপে 
৫০* মাইল উপর থেকে রেডিও-সঙ্কেত শোনবার মধ্যে পার্থক্য 


অনেক । 
কি করা যায় এবং কি করা উচিত--সে নিয়ে আলোচন। 
শেষ হয়ে গেছে। 


কাঁজটি করা হয়ে গেছে এবং করা হয়েছে এমন ভাবে যাতে 
সবাই দেখতে এবং শুনতে পাঁরে। 

কিন্ত কেমন করে কাঁজটি করা সম্ভব হয়েছে? 

একটা কৃত্রিম উপগ্রহকে পুথিবীর চতুর্দিকের কক্ষপথে স্থাপন 
করবার পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা খুবই সহজ । বা কিছু একটা হোক 
তাঁকে যদি পৃথিবীর বাইরে কক্ষপথে পাঠাতে, হয় তবে সেটাকে 
বাঁঘুমণ্ডলের উপরে তুলে দিতে হবে। তারপর এমন ব্যবস্থা করতে 
হবে, যাতে সেটা সেকেণ্ডে ৪৬ মাইল বেগে (অর্থাৎ ঘণ্টায় 
১৬,৫৬০ মাইল বেগে; সাধারণতঃ ঘন্টায় ১৮০৭ মাইল ধরা হয়ঃ 
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কিন্ত তা ঠিক নন্ব) পৃথিবী-পৃষ্টের মাততরালে ছুটতে পারে এবং 
তাঁর ফলে একটি বৃতাকার কক্ষপথ রচিত হবে| 

পৃথিবীর বাইরে চলে গেলেও একখ!। মনে করবেন না ঘষে, 
কৃত্রিম উপগ্রহটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ণের টান অতিক্রম করে গেছে। 
এমন কি, আমাদের চাদ ২,৪০,০০* মাইল দুরে থেকেও পৃথিবীর 
টান অতিক্রম করতে পারেনি। যদি তাই হতো তবে সেপৃথিবীর 
চাঁরধারে খ্বুরবে কেন? প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানই 
কক্ষপথ সমষ্টি করে। একথা বুঝতে হলে-_-মনে করুন, পৃথিবী কোন 
কিছুকেই আকর্ষণ করে না। এ অবস্থায় রুত্রিম উপগ্রহটা যখন 
বাধুমগ্ডলের বাইরে রয়েছে তখন তাঁকে একটা ধান্কা দিলেই সে 
সোজা সরল রেখায় চলতে থাকবে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আকর্ষণ 
শক্তি আছে বলে সে তাকে তাঁর দিকে টেনে আনতে চেষ্টা 
করবে এবং টেনে আনবেও বটে; কিন্তু টানের ফলে কয়েক ডজন 
ফুট নামতে না নামতেই সে পৃথিবী-পৃষ্ঠের সমান্তরাল ভাবে বেশ 
কিছু মাইল দূরে চলে যাবে। 

স্থতরাঁ২ যে গতিবেগে উপগ্রহটি সরল রেখায় ছুটে চলছিল, 
পৃথিবীর আকর্ষণ তাঁকে বন্রপথে পরিচালিত করে এবং গতিবেগ 
যথোপযুক্ত হলে এই বক্রতার ফলেই পৃথিবীর চতুদিকে বৃত্তাকার 
কক্ষপথ রচিত হয়। 

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের এই পরিকল্পনার বিষদ্ব বেশ কিছুটা 
সহজ মনে হয় এবং প্রকৃত ব্যাপারটা সহজও বটে। বিষয়ট। সম্বন্ধে 
ধারণা! করবার কোন অন্বিধা নেই। অস্থুবিধা হলো একে কার্ধে 
পরিণত করবার ব্যাপারে এবং আজও পর্যস্ত সবচেয়ে বড় অস্থবিধাই 
হলো-_প্রষোজনীক্বন উচ্চ গতিবেগ সৃষ্টির ব্যাপারে । ভারী কামান 
থেকে নিক্ষিপ্ গোলা যে গতিবেগে ধাবিত হয়, তার ছয় গুণেরও 


৬৯ 


বেশী গতিবেগের প্রয়োজন । অথচ একথাঁও নিশ্চিত যে, মানুষ 
,এমন কোন কামান তৈরী করতে পারেনি, যা এত উচ্চ গতিবেগে 
গোল! নিক্ষেপ করতে পারে । ৰ 
রকেটকে অবশ্ঠ কামানের গোলার চেয়ে দ্রুততর গতিসম্পন্ন 
করা যায়, তাছাড়া! রকেটের আরও একটা সুবিধা এই যে, রকেটকে 
পর্যায়ক্রমিক, আঁর্থাৎ তথাকথিত ্টেপ-রকেটে পরিণত করা যায়। 
স্টেপ-রকেট কথাটার অর্থ হলো-_-একটা রকেট আর একটা রকেটকে 
বয়ে নিম্নে যাবে এবং প্রথমটার জ্বালানী ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই 
দ্বিতীয় রকেটটা সক্রিয় হয়ে উঠবে। আজকালের বড় বড় রকেটগুলির 
মধ্যে একটি অস্ততঃ কোন কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়েও অনায়াসে 
সেকেণ্ডে এক মাইল হিসেবে ছুটতে পারে । সেকেণ্ডে দেড় মাইল 
গতিবেগ অর্জন করতে পারে, এরূপ রকেট তৈরী করাও সম্ভব । 
সেকে্ডে দেড় মাইল বেগে ছুটতে পারে এরকম রকেটের ডগার 
পিকে যপ্দি অনুরূপ গতিশক্তি সম্পন্ন আর একটা ছোঁট রকেট জুড়ে 
দেওয়া যায়, তবে এই দ্বিতীয় রকেটটি ঠিক সময় মত সেকে্ডে 
দেড় মাইল বেগে যাত্রা স্থরু করবে । যদি তার নিজন্ব শক্তিবলে 
ওই গতিবেগ অর্জন করতে পারে তবে তখন সে সেকেণ্ডে ৩ 
মাইল বেগে ছটতে থাঁকবে। যদ্দি দ্বিতীয় রকেটটির উপরে তৃতীয় 
আর একটি রকেট যোগ করা যায় তবে প্রথম ও দ্বিতীয় রকেট 
থেকে পাওয়া তিন মাইল গতিবেগের সঙ্গে সেকেণ্ডে আরও দেড় 
মাইল গতিবেগ বাড়িয়ে দেবে। এ-থেকে সহজেই বুঝা যায়, তিন 
পর্যায়ের রকেট কেমন করে উপগ্রহের গতিবেগ অর্জন করে। 
রাশিয়াশরা কেমন করে স্পুটনিককে উধ্বাকাশে তুলেছিল, সে 
কথা তার] দুনিয়াকে জানার নি বটে, কিন্তু তার! স্পুটনিক উৎ- 
ক্ষেপণের দৃশ্ট ফিল্মে দেখাবার কথা বলেছিল। কেমন করে তারা 


খও 


কাজ করছিল, ফিল্ম থেকে সেটা অন্্মান করা অসম্ভব হবে না। 
একথা জানা গেছে যে, তাঁদের . প্রান ১৫০* মাইল পাল্লার এক 
রকম ক্ষেপণাস্ত্র আছে। সেটা নিশ্চয়ই ছু-পর্যায়ী ক্ষেপশান্্র হবে । 
যেহেতু সেট! একপ্রকারের ক্ষেপণাস্ত্র সেহেতু খুব সম্ভব তাকে 
ভারী যুদ্ধান্ত্র বয়ে নিয়ে যাবার উপযোগী করেই তরী করা 
হয়েছে। খুব সম্ভব তারা এ-রকম কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্রের অগ্রভাগে 
ুদ্ধান্ত্রের পরিবর্তে তৃতীয় আর একটি রকেট বপিয়েছে। এই তিন 
পর্ধ্যয়ী রকেট প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জন করে' তৃতীষাটির সাহায্যে 
কৃত্রিম উপগ্রহটিকে যথাঁধথ কক্ষপথে স্থাপন করেছে । 

তাঁর কি ধরণের রকেট ব্যবহার করেছে, এখন পর্যন্ত আমর! 
তা জানি ন। বটে, কিন্ত প্রথম উপগ্রহ সম্ষ্ষে আমেরিকান 
বিজ্ঞানীদের সরকারী তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এই কৃত্রিম 
উপগ্রহটি ৫৮ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ ২২৮৪ ইঞ্চি (ইংরেজের! বাঁদে অন্ত 
সব ইউরোপীয়ানদের মত রাশিয়াঁনরাঁও মেটি.ক পদ্ধতি ব্যবহার করে ) 
ব্যাসের একটি গোলাকার বস্ত। এর ওজন হচ্ছে ৮৩৬ কিলোগ্রাম, 
অর্থাৎ ১৮৪৩০ পাউও। এর উপবৃত্তকার কক্ষপথের পৃথিবীর 
সবচেয়ে নিকটবর্তাঁ স্থান হলো ২৫ কিলোমিটার (১৫৫৩৪ মাইল ) 
উধের্ধ এবং পৃথিবী থেকে এর সবচেয়ে দুরবর্তাঁ স্থান হলে! ৯০* 
কিলোমিটার (৫৫৯২৩ মাইল) উপরে। প্রথম চেষ্টায় যতটা সাঁফল্য 
লাভের আশা কর! যায়, রাশিয়ানরা তার চেয়ে অনেক সম্তোষজনক- 
ভাবে উপগ্রহটিকে অভিপ্রেত কক্ষপথে স্থাপন করেতে সক্ষম হয়েছে। 

এই অপুর্ব কার্ধনৈপুণ্যের পিছনে প্রায় ত্রিশ বছরের এক 
পটভূমিক1 রয়েছে এবং তা হচ্ছে নাঁনাবিষয় সংশ্লিষ্ট কাহিনী-_যা 
যা আমর! পরে দেখতে পাঁব । ্‌ 


১ 


মহাকাশ যুগের প্রবস্তা 


প্রথম যখন ম্পুটনিকের বিপ. বিপ. শব শোনা গেল তখন 
অনেকের মনেই যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, একজন রেডিও ভাষ্যকার তা 
খুব নুন্মরভাবে প্রকাশ করেছিলেন । তিনি বিশ্ময়ে চিৎকার করে 
বলে উঠেছিলেন-বিজ্ঞানের উপকথা! আজ বাস্তবে পরিণত হলো । 
নিজে তিনি যা জানতেন, তাঁর চেয়ে অনেক বেণী খাঁটি কথাই 
বলেছিলেন | কারণ, কৃত্রিম উপগ্রহের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল একটি বিজ্ঞানের গল্পে। সে অনেক কাল আগের কথা-_ 
১৮৭* সালে “আযাটলা্টিক মাস্থলি” নামে একখানা মাঁসিক পত্রের 
পাতা খুলেই পাঠকেরা দেখতে পেলেন-_-“]0)6 71701. 10০02, 
নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতব্য একখানি উপসন্তাসের প্রথম পর্ব 
প্রকাশিত হয়েছে। উপন্তাসের লেখক ছিলেন এডওয়ার্ড এভারেট 
হেল (ন্তাঁথান হেলের ভ্রাতুশ্পৌত্র ) নামে একজন ধর্মযাজক ; গল্পে 
বলা হয়েছিল যে, একদল লোক পৃথিবীর জন্তে আর একটি চক্র 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে। নাবিকদের পক্ষে এই কৃত্রিম চন্দ্র হবে খুবই 
মূল্যবান। তারা ইট দিয়ে কুঠুরীযুক্ত ২০* ফুট ব্যাসের গোলাকার 
একটা কাঠামো তৈরী করে এবং স্থির হয় যে, কেনি একটা তারিখে 
সেটা উধ্বে প্রেরিত হবে। যেহেতু এটা একটা গল্প সেহেতু সেটা 
যখন আকস্মিকভাবে উপরে উঠে গেল তখনও কিন্তু নির্মাণ কার্ধে 
নিযুক্ত সাইত্রিশ জন কর্মী তাঁর মধ্যে রয়ে গিয়েছিল । 

গল্পের অবশিষ্ট অংশের এখানে আর প্রশ্নোজন নেই। যেটুকুর 
প্রয়োজন, সেটুকু হচ্ছে_ ধর্মযাজক ছেল যা ধারণা করেছিলেন 
সেটা ছিল সম্পূর্ণ নিভূর্ল। খুব বড় এবং সহজে দৃষ্টিগোচর হতে 


পই 


পারে, এরূপ একট। কৃত্রিম উপগ্রহ্থ হবে সমুদ্রবক্ষে জাহাজ চালনার পক্ষে 
খুবই মুল্যবান এবং বিজ্ঞানীর এরকম কৃত্রিম উপগ্রহের কথা আজ 
গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তারা অবশ্য ইটের গথুনি দিয়ে এরপ 
উপগ্রহ তৈরী করবেন না এবং সেটা আকম্মিভাবে উপরেও 
উঠে যাবে না ; তবে ধারণাটা কিন্তু নির্ভুল | হেলের পূর্বে 
বিজ্ঞান বিষয়ক কাহিনী নিয়ে প্রায় আধ ডজনের মত উপন্তাঁস 
রচিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল চন্দ্রলৌক যাত্রা সম্বদ্ধে। 
কিন্তু রুত্বিম উপগ্রহের কথ! হেলের মনেই প্রথম উদ্দিত হয়েছিল | 
হেলের পর খুব শীন্ুই কৃত্রিম উপগ্রছের ধারণা উপকথার জগৎ থেকে 
প্রথমে বিচার বুদ্ধি সাপেক্ষভাবে বিজ্ঞানের আওতায় প্রবেশ করে । 

প্রায় একই সময়ে জার্মানীতে হারম্যান গ্যান্স্উইও নামে বিচিত্র 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উদ্ভাবক 
যদিও তাঁর বেশীর ভাগই ছিল কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ । ১৮৮৩ সালে 
যখন তিনি এক রকম উড়োজাহাজের পেটেন্ট গ্রহণ করেন, তখন 
ভার বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। এটা এখন আমাদের কাছে 
সেকেলে মনে হয় বটে, কিন্তু তৈরী করা হলে সেটা কার্ষোপযোঁগী 
হতে পারতো! | এর মাত্র কয়েক বছর পরেই তিনি চাপ-নিরোধক 
কেবিন সমম্থিত, রকেটের সাহায্যে চালিত মহাকাঁশ-যানের কথা 
বলতে নুরু করেন । এটা তৈরী করা হলেও কার্ষোপযোগী হতো 
না। কারণ তাতে কত জ্বালানী খরচ হবে, তা হিসাব করে 
দেখবার মত অস্কশান্ত্রের বিদ্যা গ্যান্স্উইণ্ডের ছিল না৷ এবং তিনি 
অবিশ্বীন্ত রকমের কম হিসেব করেছিলেন | তারপর ১৯০২ সাল 
তিনি একটা হেলিকপ্টার তৈরী করেন | যথেষ্ট শক্তিশালী একটা 
ইঞ্জিন পেলে সেই হেলিকপ্টারটাকে আকাশে ওড়াতে পারতেন । 
€কিন্তু ওড়াঁবার সময় সেটা স্থিরভাবে থাকতো না।) 


পট 


মহাকাঁশ-যান সম্বন্ধে রাশিয়ায় গ্যান্স্উইগ্ডের অজ্ঞাত এক প্রতি- 
ঘন্ী ছিলেন কনষ্টার্টিনি এডোয়ার্ডোভিচি জিয়োলকভঙ্কি নামে 
একজন দ্ষুলমাষ্টার । ১৮৫৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন | গ্যান্স্উইগ্ডের মত অবসর সময়ে তিনি উদ্ভাবনের কাঁজে 
ব্যাপৃত থাঁকতেন। তিনিও বেলুন-বাহিত আকাশ-যাঁনের কথা 
ভেবেছিলেন এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্তে প্রথমে ধাঁরা বাদু-সুড়ঙ্গের কথা 
চিন্তা করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন, যদিও সর্বপ্রথম 
নন। এমন কি, তিনি একটি বাঁয়ু-নুড়ঙ্গ তৈরীও করেছিলেন 
কিন্ত এর সাহাযো কিরপে ভখলরকমে কাঁজ কর! যায়, পে সময়ে 
এ-বিষয়ে কারো যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না | ১৮৯০ সালের পর 
কোন এক সময়ে জিওলকোভক্কি মহাশুন্তে রকেট পরিচাঁলনের বিষয় 
নিয়ে চিস্তা করছিলেন । বধিরতা এবং দারিদ্রের জন্তে তার মনে 
শাস্তি না থাকলেও রকেট পরিচালন সম্বন্ধে সবকিছু প্রয়োজনীয় 
বিষয়--যেমন, তরল না অন্ত কোন রকমের জালানী ব্যবহৃত 
হুবে--ইত্যাঁদি আঁলোচনা করে একটি নিবন্ধ তৈরী করেন । নিবন্ধটি 
নাম দিয়েছিলেন__প্রতিক্রিয়াণীল ব্যবস্থার সহায়তায় গ্রহীস্তরের 
আকাশ অভিযান' এবং 'ায়েন্টিফিক রিভিউর' সম্পাদকের নিকট 
সেটি ডাকযোগে প্রেরণ করেন। | 

সম্পাদক এই পাগুলিপি পেয়ে নিশ্চয়ই খুব অন্বস্তিবোঁধ করেছিলেন । 
তবে কি এই অপরিচিত স্কুল মাষ্টার তাঁর সঙ্গে তামাসা করেছেন ? 
কিন্ত অন্যদিকে আবার বিশেষভাবে চিস্তা করে দেখলেন- তাতে 
পরিষাঁর কোন ত্রুটি পাওয়া গেল না। যেখানে যুক্তি ক্ষীণ সেখানেই 
মান্য একথা বলে। সম্পাদক নিশ্চয়ই বিভিন্ন লোককে সেই 
পাগুলিপি দেখতে দিয়েছিলেন | ব্যাপারটা যে ঠিক এনপই ঘটেছিল, 
তা বলা যায় না; কারণ এসব খবরের মুল উৎস আমাদের জানা 


ণ৪ 


নেই। প্রক্কত প্রস্তাবে সম্পাদককে কিন্ত এই পাঙুলিপি অস্ততঃ পাচ 
বছর চেপে রাখতে হয়েছিল । অবশেষে ১৯৩ সালে তিনি মনস্থির 
করেন এবং পাওুলিপিটি প্রকাশ করেন । 

একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তার নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার 
ফলে যেটুকু স্বীকৃতি পাঁওয়া গেল তাতেই বিশেষভাবে উৎসাহিত হযে 
জিওলকোতস্কি কাজে লেগে গেলেন এবং লিখতে নুরু করেন। 
বহুকাল পুর্বে লুপ্ত আঁকাশ উড্ডয়ন সম্পকিত একখানি রাশিয্পান 
সাময়িক পত্রিকায় ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে মহাশৃন্য 
পরিভ্রমণ সম্পর্কে তার কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । তারপরে 
আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং জিওলকোভস্কি তার.সমস্ত সময় শিক্ষকতার 
কার্ষে নিয়োগ করেন। 

কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবের সময় সরকাঁরী সোঁভিয়েট 
প্রকাশকের কাছ থেকে হঠাৎ বেশ একটা মোটা টাক! পেয়ে তিনি 
খুবই বিস্মিত হয়ে যান। ব্যাপার কি হলো? 

বিশ বছর পূর্বে অবসর সময়ে জিওলকভ্স্কি “পৃথিবী থেকে দুরে? 
নামে একখানি বেজ্ঞানিক উপন্তাস লিথেছিলেন। পরে তিনি আমাকে 
লিখে জানিয়েছিলেন যে, ১৮৯৬ সালে তিনি বইটি লিখতে সুর করেন ; 
কিন্তু নানান কাজ, বিভিন্ন সমস্তা এবং পারিবারিক ঘটনায় এতে 
যথেষ্ট বাধার হৃষ্টি হয়। ১৯২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন 
এক কমিশার সেটিকে তখনও একটি চমৎকার পঠনীয় পুস্তক হিসাবে 
গণ্য করে প্রকাশনী তালিকাভুক্ত করেন। জিওলকভ্স্কিকে এজন্যেই 
টাকাটা দেওয়া হয়েছিল। 

বিশেষ করেই একথা বল! দরকার যে, এটা কোন “বৈজ্ঞানিক 
দ্বীকৃতি' নয় এবং আজ পর্যন্তও সে স্বীকৃতি মেলে নি। জিওলকভ-স্কিকে 
বৈজ্ঞানিক হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় নি, লেখক হিসেবে তার নাম 


প৫. 


পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল মাত্র। ১৯২৩ সালে জার্মোনীতে হারম্যাঁন 
খুবার্থ নামে একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র কক লিখিত মহাকাশ 
পরিভ্রমণ সঘর্ধে একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়| কোন 
এক ব্যক্তি “প্রাভদায়' এই বইখানার সমালোচনা করেন। এই 
সমালোচনা পাঠ করে অপর একব্যক্তির মনে হয়_- পুর্বে কোথাও 
যেন তিনি এই রকমের কিছু একটা পড়েছিলেন। ১৯০৩ সালের 
“সাঞ্বেন্টিফিক রিভিউ'তে প্রকাশিত জিওলকভস্কির সেই পুরাতন 
নিবন্ধগুলি পুস্তিকার আকারে তখনই পুনমুদ্রিত হয়েছিল। পুস্তিকা- 
খানি অবশ্ত মহাশুন্তে রকেট € 4 [২০০1৪ 1000 090280 
599০০ )-এই নতুন নামে প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যের বিষল়্, 
বইখানিতে জার্মান ভাষায় এ. এল. চিয়েভ-স্কি নামক এক ব্যক্তির 
ভূমিকা লিখিত ছিল । তাঁতে তিনি লিখেছিলেন-__“যা প্রথমে 
আমাদের সীমাহীন বাসভূমিতে উৎপন্ন হয়েছিল এবং অবহেলার 
ফলে নিরালায় শুকিয়ে গেছে, তা কি চিরকালই আমাদের বিদেশীয়দের 
কাছ থেকে নিতে হবে ?” 

জিওলকভ্স্কি এবং গ্যান্স্উইও্ড উভয়েই ৭৮ বছর পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন। গ্যান্স্উইণ্ড ১৯৩৪ এবং জিওলকভস্কি ১৯৩৫ সালে 
পরলোকগমন করেন। তখনও আমি জিওলকভস্কির সঙ্গে পত্র 
ব্যবহার করতাষ, তাঁর স্বাক্ষরিত অনেক বই-ই তিনি আমাঁকে 
পাঠিয়েছিলেন । এবং অনেক সদ্ধ্যাই আমি গ্যান্স্উইগ্ডের সঙ্গে 
কাটিয়েছি । আমি যাতে তীর জীবনী লিখতে পারি, সেজন্য তিনি 
জীবনের ঘটনা আমাকে বলেছেন। কিন্তু গ্যান্স্উইগ্ডের মৃত্যুর পর 
কেউ তাঁর সন্বদ্ধে ওৎস্ুক্য প্রকাশ করে নি। 


শি 


রকেট-বিজ্ঞান ও মহাশূন্-যান 
পরিচালন বিস্তার জনক 

১৮৮২ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে ম্যাসাচুসেট্স্এর উর- 
সেষ্টারের সহর-করনিক নতুন কয়েকটি জন্মের খবর রেজিষ্টার 
ধাতাঁয় লিখে রেখেছিলেন। তারমধ্যে একটি ছিল-_গডার্ড, রবার্ট 
হাচিন্স- জন্ম ৫ই অক্টোবর, ভ্তাহাম ড্যানফোর্ড ও ফ্যাঁনি লুইস 
গডার্ড, এর পুত্র। 

যাঁরা জন্ম রেজেস্ত্রী করেন, তাদের পক্ষে অগ্নুম।ন করা সম্ভব 
নয় যে, পরবতীঁকাঁলে এই নাম তাঁর নিকট আতীয়ম্বজনের মধ্যে 
স্বরণীয় হবে, না__বিশিষ্ট ব্যক্কিবর্গের তালিকাভুক্ত হবে, অথবা! 'এই 
নামে স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হবে। রবার্ট এইচ. গডার্ডের আজও কোন 
প্রকাশ্ট স্মৃতিস্তপ্তে ক্ষোদিত হয় নি বটে, কিন্তু একদিন ক্ষোঁদিত 
হবে| ইতিমধ্যেই রকেট-ইপ্রিনিয়ারদের মধ্যে তাঁর নাম “রকেট 
বিজ্ঞানের জনক' এই আব্যায় ভূষিত হয়েছে। ১৯০৮ সালে যুবক 
রবার্ট বি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং তখনও তিনি রকেটের 
বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন থাঁকতেন। ন্নকেট যে সংশয়াতীত শক্তির 
অধিকারী, সে কথ! তিনি অন্থধাঁবন করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, প্ররুত প্রস্তাবে রকেট-পরিচালন সম্পর্কে কেউ কখনও 
পদার্থতাত্তিক অনুসন্ধান করেন নি। রকেট সম্পকিত- প্রয়োজনীয় 
গণিতবিদ্তা উন্নয়নের চেষ্টাও কেউ অগ্রসর হন নি--তিনি য| 
করতে চাইছিলেন । 

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়--গডার্ড যে ভেবেছিলেন, এসন্বন্বে কেউ কিছু 
করেন নি-্নে কথা ভুল। ১৮২৫ সালে (1) মণ্টগেরি নামে 


শ৭ 


 ফ্রাঙ্জের অধিবাসী এক ভদ্রলোক এবং ১৯০৬ সালে রিয়াবুসিনস্কি 
নামে একজন রাশিয়ান এক্প চেষ্টা করেছিলেন! জিওলকভস্কিও 
অবশ্ঠ বাঁদ যান নি। বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট তরুণ ছাব্রটির এসব 
প্রকাশিত তথ্যাদির কথা জানা ছিল না। ১৯১৪ সালের মধ্যেই 
গডার্ড একরকম পর্যায়ক্রমিক রকেট (যে রকেটে একটির সাহায্যে 
অপরটি পরিবাহিত-হবাঁর ব্যবস্থা! থাকে ) তৈরীর পরিকল্পনা করেন 
এবং তার উৎকর্ষ সাধনের জন্তে আরও কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন 
করেন। তারপরে তিনি উন্নতধরণের একপ্রকার রকেটের পেটেন্ট 
গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি নৌ-বিভাগের চাঁকুরী পান এবং 
তাঁকে নৌ-বিভাঁগের সঙ্কেতবাঁহী রকেটের উন্নতি বিধানের ভার অর্পণ 
করা হয়। এসব কাজে ব্যাপৃত থাকবার সময় তিনি রকেটতত্ সম্বন্ধে 
. গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন এবং উধ্বতন কতৃপক্ষের নিকট 
এ-সম্বন্ধে কয়েকটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন ( এসব স্মারকলিপি 
পঠিত হয়েছিল কিনা, অথব! পঠিত হয়ে থাকলে এ-বিষয়ে তাঁরা কি 
ভেবেছিলেন_সে্‌ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি)। প্রথম মহাযৃদ্ধ 
অবসানের পর গডার্ড তার সব যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা একত্রিত করে 
“সর্বাধিক উচ্চতায় পেঁছোবাঁর উপায়” সম্পর্কে নিছক একটি বৈজ্ঞানিক 
নিবন্ধ রচনা করেন | 

১৯১৯ সালে স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউসনে এই নিবন্ধটি মুদ্রিত হয়ে 
১৯২০ সালে প্রকাশিত হযন। বিজ্ঞান অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের 
পক্ষে এটা ছিল সম্পূর্ণ ছুর্বোধ্--কেবল রাশি, সমীকরণ, ছক 
প্রভৃতিতে ভতি। এতে পড়বার মত জিনিষ কিছু ছিল ন1 বললেই 
চলে। কেৰল একাট বিষয় বাদে সেটি হলো__অধ্যাপক ( ইতিমধ্যে 
গভার্ড অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন ) বলেছেন যেঃ চাদে রকেট প্রেরণ 
সম্ভব। রকেট সেখানে পৌছবার পর পরিবাহিত বারুদস্ত,পে 


পচ 


বিস্ফোরণ ঘটবে এবং বিশ্ফোরণের দরুণ আলোর ঝলক রকেটের টাদে 
উপস্থিতির সঙ্কেত জ্ঞাপন করবে । কোন কোন সমালোচক এটাকে 
সম্পুর্ণ একটা বাজে ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিলেন 7; কারণ তাদের 
ধারণা ছিল- শূস্তস্থানের মধ্যে রকেট পরিচালিত হতেই পানে না। 
€ এখন আমর! জানি, বাসুশৃস্ত স্থানের মধ্যে রকেট পরিচালিত হতে 
পারে এবং হচ্ছেও ) এবং কেউ কেউ ব্যাপারটাকে ছেলেমাহ্ধী 
বলেই ধরে নিলেন। প্রতিদ্বদ্বীকে দাবিয়ে দেবার মত ব্যক্তিত্ব গডার্ডের 
ছিল না, কাজেই এসব নানারকম বিরূপ মন্তব্যে ক্রমশঃই তিনি 
নিস্পৃহ হয়ে ওঠলেনঃ কিন্তু গাগেনহাইম ও কার্নেগী ফাঁউণ্ডেসনের 
বৃত্তিলক অর্থ সাহায্যে কাজ চালিক্বে যেতে লাগলেন এবং ১৯৩৫ সালে 
তার তৈরী রকেটের মধ্যে একটি ৭৫০০ ফুট উধের্ব আরোহণ করতে 
সক্ষম হলো। 

অর্থের অভাবে তারপর তার কাঁজ বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ হবার পর পুনরায় তিনি নৌ-বিভাগের কাজে যোগদান 
করেন | এবার নৌ-বিভাগের “ওড়ান-তরীকে” জল থেকে প্রথমে 
উপরে তুলে দেবার সুবিধা করবার জন্ঠে রকেট তৈরীর চেষ্টা 
করতে লাগলেন | ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বার গলায় অস্ত্রোপচারের 
ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন | আঁর যদি মাত্র ছুটি বছর তিনি 
বেচে থাঁকতেন তাহলেই স্বচক্ষে দেখে যেতে পারিতেন--রকেট কি 
অসাধ্য সাধন করতে পরে ! রকেটকে প্রথমে উৎক্ষেপণ সহাক়্তা 
করবার জন্তে তিনি যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন তা প্রত্যক্ষ 
গৌরবার্জনে সক্ষম হয় নি 7 কারণ ক্যালিফোণিয়ার একদল কর্মী 
এই ব্যাপারে অনেক বেশী কৃতকার্য হয়েছিলেন | কিস্তু আমেরিকার 
বিজ্ঞানীরা এখন জানেন যে, গডার্ডই ছিলেন এবিষয়ে প্রথম পথ- 
প্রদর্শক । 


৭) 


গ্যান্স্উইও এবং জিওলকভ্স্কি উভয়ে উভয়ের অস্তিত্ব নী 
জেনেও যে একই কাঁজে- লিপ্ত ছিলেন, গডার্ড এবং তার জার্মান 
সমকর্মী হারম্যাঁন ওবার্থের নামও সেরূপ একই ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ওবার্থ, (বর্তমানে সেনাবাহিনীর হান্টস্ভিলে, রেডষ্টোন অস্ত্রাগারের, 
( আালাবাম! ) গণিতজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন ) ১৮৯৪ সালের ২৫শে 
জুন, প্রধাঁপতঃ হাঙ্গেরীয়ান এলাকার জার্ধান ভাষাভাষী ট্র্যানসিল- 
ভেনিয়ার স্যাস্বুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। "যেহেতু তার পিত। ছিলেন 
চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, সেহেতু পুত্রেরও চিকিৎসক হওয়ারই কথা, কিন্তু 
অস্থি-মজ্জাদির কথ] বাদ দিলেও রক্তনালী, মাংসপেশী এবং আভ্যন্ত- 
রীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অপেক্ষা গণিত-চর্চাতেই তিনি অধিকতর উৎসাহ 
বোধ করতেন । 

গডার্ডের চেয়ে যদিও বারো বছরের ছোট ছিলেন, তথাপি 
প্রথম মহাযুদ্ধ চলবাঁর কালে একই সময়ে তিনি তার যৌলিক যুক্তি 
খাড়া করেন। জিওলকভ্স্কির মত তিনিও তরল জালানী ব্যবহারের 
কথাই স্থির করেন। তরল জ্বালানীর কথা৷ গডার্ড একবার মাত্র 
উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় অবশ্য তরল জালানীই 
ব্যবহার করেছিলেন। গডার্ডের মত ওবার্থও ষ্রেপ-রকেট, অর্থাৎ 
পর্যায় ক্রমিক রকেটের বিষয় চিস্তা করেছিলেন । কেবল এই ছুটি 
বিষয় ছাড়া অন্তান্ত বিষয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ অমিল ছিল। গডার্ড ভার 
বইয়ের নাম দিয়েছিলেন-_-“4 1৬050800০0৫ [২62.013176 চস 
06006 4106506 আর ওবার্থ তার বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 
“102 1২0০৮০6 27000 1156610121,5515 908,০51 গডার্ড চিন্তা 
করছিলেন, বাষুমগ্ডলের উধ্বস্তরের অবস্থা জানবার জন্ঠে যন্ত্রবাহী, 
রকেটের কথা । ওবার্ঘও একরকম যন্ত্রবাহী রকেটের বর্ণনা দিয়ে 
ছিলেন, কারণ বৈজ্ঞানিক কাজের জন্ে সেটার খুবই প্রয়োজনীন্নতা 


৯৮৯ 


ছিল। কিন্ত তার প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল--ভবিষ্যতে যে মহাঁকাঁশ- 
যাঁন তৈরী হবে, এই যন্ত্রবাহী রকেটটি হবে তারই একটি অ্ক্কতি 
মাত্তা। রকেটের যে কোন কিছু একটু উন্নতি সাধিত হোক ন। 
কেন, ওবার্থ (এবং তার শিধ্যবর্গও বটে) তাঁকেই মহাকাঁশ-যাত্রার 
পথে অগ্রগতি বলে মনে করতেন। তখন ক্ষেপণাস্ত্রের কোন ' 
ধারণাও কারোর ছিল নাঁ। তরল জালানী-চালিত রকেটগুলি খুব 
বড় হলেই, সেগুলিকে মহাকাঁশ-যান হিসেবে ধর! হতো | .কাঁজেই 
কার্ধ-তালিকায় তখন একটি সমস্যা ছিল-_যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি 
সেগুলিকে বড় করে তোলা । 

১৯২৩ সালে ওবার্থ লিখলেন_ বৃহদারুৃতির একটা রকেটকে 
পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথে স্থাপন কর! সম্ভব। যাত্রীরা তখন ছোট্ট 
রকেটের সাহায্যে অবতরণ করে আবার অতিরিক্ত মস্ত্রাদির ব্যবস্থায় 
পূর্বপথেই সেখানে ফিরে যেতে পারবে। এরূপেই প্রদক্ষিণকারী 
রকেট এক সময়ে যাত্রীবাহী আকাশ-স্টেশনে পরিণত হবে। ই. 
ই, হেলের “ব্রিক মুন” ইষ্টক-নিথিত চন্দ্রের পর এই-ই সর্বপ্রথম 
যাত্রীবাহী কৃত্রিম উপগ্রহের কথা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। 
ওবার্থ অবশ্ত সে গল্প পড়েননি । কারণ তিনি অতি কষ্টে ইংরেজী 
ভাষা পড়তে পারতেন। আমি কখনও তাকে কোন ভাষায় 
উপন্যাস পড়তে দেখিনি । র 


“ডিম? এবং ভবিষ্যুগ 


বিস্তৃতভাবে রকেট-গবেষণার প্রয়োজনীয়ত! প্রদর্শন করে ১৯২০ 
সালে ওয়াশিংটনে অধ্যাপক রবার্ট এইচ. গডার্ডের নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। তত্বগতভাবে মহাশৃস্ত-ভ্রমণের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করে 
অধ্যাপক হারম্যান ওবার্থের বইখালিও ১৯২৩ সালে মিউনিকে 
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আত্মপ্রকাশ করে। পুস্তক দুখানি পাঠকদের মনে যতদূর সম্ভব 
বিভিপ্ন রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। 

অধ্যাপক গডার্ডের বইখাঁনিকে একদিকে যেমন বেনী বিন্রপের 
সম্মুধীন হতে হয় নি, অন্যদিকে তেমন আবার এর দ্বারা অতি 
সামান্সই আথিক আঙ্গকৃল্য হয়েছিল। কিন্তু এ-সম্বদ্ধে কোন 
বৈজ্ঞানিক সমালোচনা বা বাদাশ্ছবাদ হয়নি। অধ্যাপক ওবার্থের 
বইখানি সম্পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। পেশাদর কাগজে 
কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী এর পাণ্ডিত্যপুর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হলো, 
কিন্ত কোন রকম আধিক আহ্বকল্য হলো না। এটাই সব 
জিনিষটাকে আস্তীতিক পথে নিয়ে যায়। যেমন উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, রাশিয়ানরা তাদের মহাঁকাশ পরিভ্রমণ প্রবক্তা জিওলক- 
ভস্কিকে পুনরাবিষার করেছিল | তাছাড়! ষ্র্যাটোক্ফিয়ারের অবস্থা 
অনুসন্ধান কল্পে একটি কমিটি গঠন করে এবং ১৯২৫ সালে 
্্যাটোক্ষিয়ারের অবস্থা অনুসন্ধানে রকেটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
এই কমিটি কতৃক ছু-খণ্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মহাশৃন্ত পরি- 
ভ্রমণের অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে, এরূপ কোন সর্বোধ্কষ্ট নিবন্ধ 
বা গবেষণা-কার্ধের জন্তে ফরাসী দেশের রবার্ট এস্নপ্ট-পেলটরি নামে 
একজন বৈমানিক (৪নং পাইলট লাইসেন্স গ্রাহক ) আযাণ্ডি, হার্স 
নামে প্যারিসের একজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে একযোগে একটি বাধিক 
পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে আমেরিকায় অধ্যাপক 
গডার্ড তরল জআ্বালানী-চাঁলিত ভার প্রথম রকেট উধের্ব উৎক্ষেপণে 
সক্ষম হন (১৯২৬) কিন্তু তিনি এ-খবর জনসাধারণের কাছে 
প্রকাশ করেননি- সম্ভবতঃ তিনি মনে করেছিলেন যে, মাত্র ১৮৪ 
স্কুট উচ্চতা তেমন কিছু একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয্ব। 

জার্নীনীতে কিছু সংখ্যক লোক, ধারা এ-সম্বদ্বে অধ্যাপক 
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ওবার্থের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করছিলেন, সিদ্ধান্ত করলেন যে, এর 
দ্বিতীয় পর্যায় হবে- পরীক্ষার কাজ চালানো । এর অর্থ হলো 
টাঁকা-_-তীর! চিন্তা করে দেখলেন-_পরীক্ষাকার্ধয চালাবার জন্তে টাকা 
তোলবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে-_একটি সোসাইটি স্থাপন করা । 
১৯২৭ সালে +9০০1605 10: 50৪০2719551) 127০ রেজিন্ত্রি করা 
হলে! । প্রাথমিক কিছু কাঁজ সমাধা হওয়ার পর অধ্যাপক ওবার্থ 
এর প্রেসিডেন্ট হন এবং আঁমি হই এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। কয়েক 
বছর পরে জি. এডওয়ার্ড পেণ্ডে, ও ডেভিড ল্যাঁসাঁর নিউইয়র্কে 
“আমেরিকান ইন্টারপ্ল্যানেটারী সোসাইটি” গঠন করেন। পরে এই 
নামের পরিবর্তে “আমেরিকাঁন রকেট সোসাইটি” নাম রাখা হয়। 
এটা এখন পেশাদার রকেট-কমীদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। এর 
সভ্য সংখ্য। এখন আট হাঁজারেরও উপর | এর বছর খানেক বা 
বছর দুই পরে বৃটিশ ইন্টারপ্ল্যানেটারী সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং 
এটা এখন দ্বিতীয্ব বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান (জর্জ বার্ণার্ড শ এর একজন 
সদ্য ছিলেন )। 

মহাশুন্য পরিভ্রমণের জন্ঠ জার্মান সমিতির উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা- 
কার্য পরিচালন কর! এবং কোথা থেকে স্থুরু করতে হবে, সেটাও 
তারা জাঁনতেন। রকেট মোটর তৈরী করাই ছিল প্রথম কাঁজ। 
ওবার্থ কর্তৃক পরিকল্পিত তরল-জাঁলাঁনীর রকেটে গ্যাসোলিনের সঙ্গে 
তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হতো | এটা করবার জন্যে এই 
তরল পদার্কেই পৃথকভাবে জালানী-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানো মাত্র 
ঠিক মিশ্রিত হবার সময়ে অগ্ি সংযৌগ করতে হুতো। 

এ-রকমের কাজ পুর্ধে কখনও কর! হয়নি; কাজেই কতকগুলি 
ব্যাপারে ক্রটি-বিচ্যুতি হলো । ভাল্ভগুলি জমাট বেঁধে বদ্ধ হয়ে 
গেল এবং প্রয়োজনের সময় খুললো (বা বন্ধ হলো) না। একটা 
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হাত-বোমার বিস্ফোরণের শর্ষে রকেটের মোটর উড়ে গেল! একবার 
কিছুক্ষণের জন্যে সেগুলি বেশ কাঁজ করেছিল। পরিফারই দেখা 
বাচ্ছে__এগুলি ছিল কাজেরই প্রশ্ন। যদি আমর! প্রায়ই একাজ 
করতাঁম, তবে শিখতে পারতাম, কেমন করে কাঁজটাঁকে ঠিক মত 
করতে হয়। একটা বড় সমস্যা ছিল এই যে, অনেক সময় পুড়িয়ে 
রাস্তা করে অগ্রিশিখা রকেট-মোটরের বাইরে বেরিয়ে আসতো! । 
ঠা জল ভভ্ভতি আবরণী এতে খুব সাহায্য করেছিল। পরিশেষে 
আমরা আযালুমিনিয়ামের তৈরী বেশ ভাল একটি নির্ভরযোগ্য মোটর 
পেয়েছিলাম । আমর! এটাঁকে কি বলি- দর্শকেরা একথা জিজ্ঞেস 
করলে- তাদের নিরাশ করতে হতো । এটাই ছিল সেই মোটর, 
পিরিয়ড । গোপনে আমর। বলতাম-“ডিম*। এ রকমই ছিল 
তাঁর আকৃতি-_অনেকটা রাজহীসের ডিমের মত। 

“ডিমের” প্রধান অন্ুবিধা ছিল এই যে, ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা 
থাক! সত্তেও সাধারণতঃ ৩০ সেকেণ্ডে চলবার পরেই সেগুলি পুড়ে 
যেত। কিন্ত রকেটের প্রায় আধ মাইলের মত উপরে উঠতে ৩০ 
সেকেও্ড সময়ই যথেষ্ট | সর্বাধিক উচ্চতায় ওঠবার পর যখন একটা! 
ছোট্ট সাদা প্যারাস্ুট লাফিয়ে বেরিয়ে এসে রকেটটাকে আবার নীচে 
নামিয়ে আনে- দর্শকের! তখন সেঘৃশ্ত দেখে খুবই বিশ্মিত হয়ে যান । 

স্বভাঁবতঃই যন্ত্রবিজ্ঞানসম্পকিত অসংখ্য আলোচন! হয়। যদি 
ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তবে কি “ডিমটা' আরও 
বেশী সমজ্ব স্থায়ী হবে? প্রথমে ঠাণ্ডা জল সঞ্চালনের পর আবরণীর 
ভিতর আবার্‌ ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করানে! সম্ভব হবে কি? আচ্ছা 
ঠাণ্ডা আবরণীর ভিতর দিয়ে দাহা পদার্থ সঞ্চালিত করে. দেখা যাক 
না কেন? আমাদের প্রধান পরীক্ষাকারী ক্লাউস রিয়েডেল 
গ্যাসোলিনের সাহায্যে এ-রকমের পরীক্ষা! করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই 
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একটি মোটর উড়িষে দিয়েছিলেন । তত্বুগত কারণে আমি আলানী 
হিসেবে ইথাইল আ্যালকোঁহল ব্যবহার করে পুনরায় এই পরীক্ষাটা 
চালাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং জল-সংযোগে জালানীর আয়তন 
বাড়িয়ে নিতে বলেছিলাম | এবার সেটা খুব চমত্কার রকম কাজ 
করলো । প্রথমে ঠাণ্ডা আবরণীর ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত হুবার পর 
ইথাইল আযালকোঁহলের দ্বারা চাঁলিত “ডিম' পরবর্তাঁ বৃহৎ রকেট- 
মেটিরগুলির অগ্রদূতরূপে পরিগণিত হয়েছিল। জার্মান ভি-টু রকেট 
এবং তাঁর পরবর্তা আমেরিকার ভাইকিং রকেট এবং রকেটচালিত 
এক্স-১ এবং এক্স-১এ প্রভৃতি গবেষণাঁকার্ধের বিমান প্রভৃতিতে এই 
পদ্ধতি এবং একই রকম মিশ্রণের দাহ পদার্থ ব্যবহৃত হতো। 

তখন যে সব রকেট সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে 
একটি ছিল আব্রিয়াতে। এর সেক্রেটারী, ইঞ্জিনিয়ার গুইডো, ব্যারন 
ভন পিরকেট রকেট উন্নয়নের এক দার্শনিক মতবাদ (যার একান্ত 
অভাব ছিল)- প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি বললেন- রকেট প্রথমে 
হবে সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক । প্রথম কার্ধকরী পন্থা হবে যস্থার্দি পরিবাহক 
রকেট, গডার্ড যে রকমের রকেটের কথা ভেবেছিলেন । এগুলিকে 
ক্রমশঃ বড় করে গড়ে তুলতে হবে এবং যন্ত্রপরিবাহক সব চেয়ে 
বড় রকেটটিকে অতি ক্রতগতিতে ডাক চলাচলের জন্তে ব্যবহার 
করা যেতে পারবে । ডাঁক চলাচলের এই রকেটগুলিকেও ক্রমশঃ 
এমন বড় করে তুলতে হবে_যাতে সেগুলি এক একজন চালক 
নিয়ে বাযুমগ্ডল ছড়িয়ে উধের্ব উঠে যেতে পারে। এগুলিই হবে 
প্রথম মহাঁকাশ-যাঁন ; কিন্তু এর আগে তাদের প্রথম কাজ হবে-__ 
আকাশ-্টেশন, অর্থাৎ মন্থম্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা। 

লক্ষ্য করে থাকবেন ব্যারণ ভন পিরকেটের কার্ধ-তালিকায় 
(১৯২৯) তখনও কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বলা হয়নি । 
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ক্ষেপণাস্ত্রের আগমন 


১৯২৯-৩০ সালের শ্রীতের এক অপরাহ্কে বালিনে আমার ঘরে 
ঢুকেই শুনলাম, কেউ একজন পিয়ানো বাঁজাচ্ছে। পরিবারের 
অপর একটিমাত্র লোক, যিনি পিয়ানো বাজাতে পাঁরতেন-__তিনি যে 
বাড়ীতে ছিলেন না, সে কথা আমি জাঁনতাঁষ ; কাজেই পিয়ানো? 
বাদক নিশ্চয়ই কোন আগন্তক হবেন! ঠিকই তাই, এবং এখনও 
আমার স্মরণ আছে-_তিনি কি বাঁজাচ্ছিলেন- সেটা ছিল বিটোফেনের 
1$1০01186 9086৪-এর প্রথম তরঙ্গ । আগিস্তক প্রার় আঠারো 
বছরের এক যুবক, যিনি ওয়ার্ণার ভন ব্রাউন বলে নিজের পরিচন্ন 
দেন এবং মহাঁশম্ত পরিভ্রমণ সমিতিতে যোগদান করতে পারবেন 
কিনা জানিতে চাঁন। আমার একথা না বললেও চলে যে, তিনিই 
আমাদের মধ্যে সর্বাধিক উৎসাহী পরীক্ষাকারী হয়ে ওঠেন-_এখন তিনি 
হান্টন্ভিলে (আ্যালাবামা ) মাঁফিন সেনাবাহিনীর “ব্যালিস্টিক মিজাইল 
এজেন্সীর” (481৬4) অধিনায়ক | 

কিন্তু এখানে তিনি অবস্থিত হয়েছিলেন বক্রপথে। ভাই সন্ধি- 
চুক্তিতে জার্মান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ১,০০,০০* পর্যন্ত নির্ধারিত 
হয়েছিল। বিমানবাহিনী, বিমান-বিধ্বংসী যে কোন রকমের কামান, 
তিন ইঞ্চির চেয়ে বড় ক্যালিবারের ফিল্ড আর্টিলারী প্রভৃতি সব 
কিছুই নিষিদ্ধ হয়েছিল। বারা সারাজীবন বড় বড় এবং তার 
চেয়ে আরও বড় কামান উন্নয্বনে কাটিয়েছেন, তারা এতে ( নিষিদ্ধ- 
করণে ) ভর়ীনক বিরক্ত হয়ে উঠলেন। জার্মান সেনাবাহিনীর যুদ্ধান্ত 
অফিসের অধ্যক্ষ, 47818019010 8৪116501-5 নামক সহজ- 
অন্থধাবনযোগ্য চমৎকার পুস্তকথাঁনির লেখক অধ্যাপক কার্প বেকার 
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একটা উপা় খুঁজে বের করেন। সে সময্বে রকেট সম্পর্কে ঘা! কিছু 
লেখা বেরিয়েছিল, তিনি তাঁর অনেকগুলিই পড়েছিলেন । ব্যারন ভন 
পিরকেট যে ডাঁক-বহুনোধষোগী মেল রকেটের কথ! বলেছিলেন, সেক্সপ 
রকেট ঘর্দি তৈরী কর! যায়, তবে সেটা ডাকের পরিবর্তে যুদ্ধান্ত্ 
বয়ে নিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা করলে তাতে সন্ধি-চুক্তিও ভঙ্গ 
হবে নাঃ কারণ ভাসর্শই চুক্তিতে রকেট সম্পর্কে কোন কথারই 
উল্লেখ নেই। এ কাঁজ করতে হলে এ-সম্বত্বে তথ্যাদি নির্ণঘের 
জন্তে কিছু গবেষণার কাজ চালানো দরকাঁর। 

অধ্যাপক বেকাঁর সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে .এরকম 
লোকের খোঁজ করতে লাগলেন এবং ওয়াণ্টার ডনবার্জীর নামে 
একজন ক্যাপ্টেনকে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন। 

তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং ভারী 
কামান সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা ছিল। ক্যাপ্টেন ( পরে জেনারেল ) 
ওয়ান্টার ডর্নবার্জীরকে রকেট উন্নয়নের ভার দেওয়া হলো। ( নিউ 
ইয়র্কের বাফেলোতে বেল এয়ারক্র্যাফ টের ক্ষেপণাস্ত্র বিভাগের 
অধিকর্তীরূপে এখনও তিনি ঠিক সেই কাজেই ব্যাপৃত আছেন। ) 
ডর্নবার্জার এমন একজন লোক খু'জছিলেন, যাঁর তখনকার রকেট 
সম্পর্কে সামান্ত অভিজ্ঞতাও আছে। মহাঁকাঁশ-পরিভ্রমণ সমিতির 
প্রুভিং গ্রাউণ্ড পরিদর্শনে গিয়ে তিনি ওয়ার্নার ভন ব্রাউনের খোঁজ 
পান। জার্মান সেনাবিভাগ সোসাইটির কাছ থেকে তাকে ধারস্বরূপ 
নিয়ে আসে, কারণ সেনাবিভাগ তাঁকে বেতন দিতে পারতো, কিন্তু 
আমরা পারতাম না। 

ডর্নবার্জীর এবং ভন ব্রাউটনের এই দল সহকারীদের ( যাঁদের 
সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছিল ) নিম্নে কুমারস্ডর্ফ-ওয়েষ্ট নামে 
বাঁধিনের নিকটবতা একটা গোঁলাগুলী পরীক্ষার ক্ষেত্রে কাজ সুরু 
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করে দেন। তাদের প্রথম রকেট-মোটরটি উড়ে যায়। : দ্বিতীয়টি কাজ 
করলে! বটে কিস্তু আজকাঁলকাঁর মাঁন অনুযায়ী মোটেই ভাল বলা 
যায় না-_-তবুও সেটা কাঁজ করেছিল। এই সময্নের মধ্যে জার্মানীতে 
একটা ওলট পালটের মধ্য দিয়ে হিটলার ক্ষমতায় অধিঠিত হুন। 
সেনাবাহিনীর যুদ্ধান্ত্রবিভাঁগ তাঁদের কাঁজ চাঁলিয়ে যাচ্ছিলো । 

সেই ইনাষ্টিটিউসনের ক্ষুদ্র রকেট দলটি অধিকতর সহায়তা পাবার 
জন্তে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেউ তাদের দিকে 
একবার তাকিয়েও দেখতো! না। ডর্নবার্জার ও ভন ব্রাউন তখন 
স্থির করলেন যে, তাঁরা যদ্দি কয়েকটা রকেট ছুঁড়তে পারেন তখন 
হয়তে৷ কারো নজর পড়তে পারে । তারা তখন এ-টু নামক 
রকেট তৈরী করেন এবং ১৯৩৪ সালের খ্রীষ্টমাঁস পর্বের অল্প কয়েকদিন 
পূর্বে উত্তর সমুদ্রের বরকুম দ্বীপ থেকে ছুটি এ-টু রকেট উ্বেঁ 
প্রেরণ করেন। ছুটি রকেটই প্রায় ৬৫০০ ফুট উপরে উঠেছিল। 

এই রকেট উৎক্ষেপণের খবর ক্রমে সামরিক বিভাঁগের উপর- 
তলায় গিয়ে পৌছে এবং ১৯৩৬ সালে জেনারেল ভন ফ্রিশ. 
রকেটের পরীক্ষা দেখাবার জন্তে কুমারস্ডফ্ণ ওয়েষ্টে পদার্পণ করেন 
এবং সব দেখে খুবই থুসী হয়ে বলেন আপনাদের কত টাকা 
দরকার? যথারীতি এই অর্থ সাহাষ্যের বিষয়টা বিমান বাহিনীর 
নিকট প্রেরিত হয় এবং বিমান বাহিনীও এতে সম্মতি প্রদাঁন 
করেন। অর্থ যেন অভূতপূর্ব নদীশ্রোতের মত প্রবাহিত হতে লাগলো, 
যদিও খুব বেশী দিনের জন্তে নয়। যাহোক, প্রথমেই যে পরিমাণ 
অর্থ পাওয়া যায় তা বণ্টিকসাঁগরের ইউজডম ম্বীপে নতুন একটি 
বৃহত্তর গবেষণ! প্রতিষ্টান স্থাপন করবার পক্ষে যথেষ্ট। মতশ্তজীবি 
অধ্যষিত নিকটবর্তা ছোট্ট একটি গ্রামের নাম থেকে এর নাঁম 
হয়েছিল-_পিনেমুণ্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান । 
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পরে প্রত্যেকেই বলতো-_হিটলারের রকেট, অর্থাৎ ভি-টু 
ওখানেই তৈরী হয়েছিল। প্রকৃত তথ্য হলোঁ_সেটা মোটেই 
হিটলারের রকেট ছিল না। হিটলার ৯৯৩৯ সাল পর্যস্ত দেরী 
করেছিলেন-_-কুমারস্ডফ“-ওয়েষ্টে তিনি পরীক্ষাটি স্বচক্ষে না দেখা 
পর্স্ত তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষা দেখে হিটলার যাতে 
সন্তষ্ট হন, সেজন্তে প্রত্যেকে শ্বভাবতঃই যথাসম্ভব চেষ্টার ত্র 
করেন নি, কিন্তু হিটলার তেমন খুসী হলেন না_-তার দৃঢ় প্রতীতি 
হলে! না। চার বছর অতিক্রান্ত হলো--তবুও তার সে ধারণা 
পরিবত্তিত হলো না। এটা একটা মুর্খতাঁর কাহিনীর মত শোঁনাঁতে 
পারে বটে, কিন্তু সহজ আক্ষরিক সত্য হলো এই যে, হিটলার 
তখন এক রাত্রিতে স্বপ্র দেখেন যে, দীর্ঘ পাল্লার রকেট ঠিক কাজ 
করবে না। পরের দিন প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি দূর 
পাল্লার রকেট কার্যসুচী সম্বন্ধে পূর্বাদেশ সব প্রত্যাহার করেন । 

সেনাবাহিনীর লোকজনদের কাছি থেকে নানা কাত্বদা-কৌশলে 
কিছু কিছু যেসব অর্থাদি সংগৃহীত হয়েছিল তার সাহায্যেই 
পরীক্ষাকারীর1 কষ্টেম্্টে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ-থি, 
নামে কয়েকটি রকেট ভূমি ছেড়ে উপরে উঠলো, এ-ফাইভ নামে 
কয়েকটি রকেটও ভাল রকমেই উড্ডয়নে সক্ষম হলো! এবং ইতিমধ্যেই 
এ-ফোর (পরে এর নাম হয় ভি-টু) তৈরী হয়েছিল। প্রথম 
ভি-টু-গুলি কৌতুক-দৃশ্ঠের জন্তেই ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় ভি-টু 
আকাশে ওঠে ১৯৪২ সালের ১৩ই জুন; কিন্তু তার স্থিরতা ছিল 
না এবং মাইলখানেকেরও কম দূরে সমুদ্রে পতিত হয । তৃতীয় 
ভি-টু ১৯৪২ সালের ১৬ই আগষ্ট আকাশে ওঠে এবং € মাইল 
উধের্বে আরোঁহণ করে, কিন্তু সেখানেই পামনের অংশটা ভেঙ্গে পড়ে 
এবং মোটর বন্ধ হয়ে যাঁয়। রকেটটা সমুদ্রে পতিত হয়। চতুর্থ 
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ভি-টু ১৯৪২ সালের ৩রা অক্টোবর উধের্বে উৎক্ষিপ্ত হয় প্রবং ১১৮ 
মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে| 
এক বছর পরে, জার্মানীর সামরিক অবস্থা তখন ইতিমধ্যেই 
থারাপের দিকে গিয়েছিল, তখন ফিল্সে এসব রকেট উৎক্ষেপণের 
দৃশ্ট দেখে হিটলারের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং রকেট কর্মপন্ধতি 
চালাঁবার সম্মতি প্রদান করেন। প্রথম ছুটি ভি-টু রকেট কার্যতঃ 
অর্থাৎ শত্র-টৈন্ঠের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়--১৯৪৪ সালের ৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে । এদের লক্গ্যস্থল ছিল প্যারিস । একট! রকেট 
প্যারিস পর্যস্ত পৌঁছালো না এবং কারোরই নজরে পড়লো না। 
দ্বিতীয় রকেটটি প্যারিস সহরের উপর গিয়ে পড়লো বটে, কিন্তু 
সেটাও কারোর দৃষ্টি আকর্ণ করলে! না সম্ভতঃ এরোপ্লেন থেকে 
বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে সবাই ভূল করেছিল। ১৯৪৪ সালের 
৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় লগ্ুনের উপর রদ ভি-টু রকেট 
পতিত হয়। 

সেদ্দিন থেকেই লোকে বিশ্বাস করতে লাগলো যে, প্রকাণ্ড 
রকেট তৈরী করা সম্ভব | 


যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রকেটের ক্ষেত্রে নিমোক্ত ব্যাপারগুলি 
ঘটেছিল । গ্রেট বৃটেন, ইউনাইটেড ই্রেটুস্, জার্মানী এবং রাশিয়া 
প্রতোকেই অনিয়ন্ত্রিত রকেট-অন্ত্র তৈরী করেছিল । গ্রেট বৃটেন এবং 
ইউনাইটেড ্টেটুস্‌ উভয়েই ্বাধীনভাবে কার্যারস্ত করলেও পরবর্তী 
সমম্নে এসব অস্ত্রাদি সম্পর্কে উভযবে একযোগে কাজ চালায়। 
জার্মাণ ও রাঁশিয়ানরা! স্বাধীনভাবেই তাদের রকেট উদ্ভাবন করেছিল ৮ 
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কিন্ত রাশিয়ানরা তাদের নিকট দেনা-পাওনাঁর সর্ভে প্রেরিত লক্ষ্য- 
বন্ত জাঘাতকারী অনেক আমেরিকান রকেট ব্যবহার করেছিল। 
রাশিয়৷ অথব! গ্রেট বৃটেন- উভয়ের কেউ যেগুলি পরে নিয়ন্ত্রিত 
ক্ষেপণাস্ত্রে পরিণত হতে পারতো, এমন বড় রকেট তৈরীর চেষ্টাও 
করেনি। আমেরিকার অবশ্ত প্রাইভেট-এ নাঁমে উধ্বণকাশ যাত্রী 
রকেট তৈরীর একটি ছেটিখাটো৷ পরিকল্পনা ছিল। যুদ্ধের পর সেটিই 
ডাঁবলিউ-এ-সি কর্পোর্যাল নামে অতি উধ্ব্ণে আরোহণকারী রকেটে 
পরিণত হয়। বিমানকে ভূমি থেকে প্রথমে উপরে তুলে দেবার 
জন্তে, যুদ্ধের বহু পুর্বে বিজ্ঞপিত এক রকম রকেট-_ইউনাইটেড 
ছ্রেটুদ্‌ এবং জার্মানী উভয়েই স্বাধীনভাবে তৈরী করেছিল এবং এই 
উভয় দেশই কঠিন এবং তরল জ্বালানীর রকেট নির্মাণে সক্ষম 
হয়েছিল। | 

হিটলারের ব্যক্তিগত ওদাসীন্য সর্তেও বড় বড় ক্ষেপণাস্ত্রের 
সমারোহ ছিল জার্মানীর দিকেই । এক টন বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে 
প্রার ১৫০ মাইল যেতে পারে_জার্মীন বিমান-বাহিনী ভি-ওয়ান 
নামে এরূপ এক রকম উড়ুক্কু বোমা তৈরী করেছিল। জার্মান 
সেনাবাহিনীই সর্বপ্রথম এ-ফোঁর বা ভি-টু নামে একটন ওজনের 
বিস্ফোরক সহ মোটামুটি প্রায় ১৯০ মাইল পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 
তৈরী করে। জার্মীনরা ৮০৭০ ভি-ওয়ান উড়ুক্কু বোমা, ১৩০-এরও 
বেশী ভি-টু রকেট লগুনের প্রতি নিক্ষেপ করে। নরউইচে প্রায় 
৪০টি এবং আযাঁনটোয়ার্পে সম্ভবতঃ ২০০টি ভি-টু রকেট নিক্ষিপ্ত 
হয়েছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে এ-সম্বন্ধে যে হিসেব রাখা হয়েছিল, 
সেটা সম্পূর্ণ নয়। 

লাল ফৌজ যখন জার্মানীতে প্রবেশ করে তখন পিনেমুয়েস্তির 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে গবেষক ও পরিকল্পনাকারী কর্মীরা 
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ব্যাভেরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই কর্মীরা দলবদ্ধভাবে আমেরিকান 
বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে । কিছুকাল পরে তাদের আমেরিকায় 
নিয়ে আসা হয়। 

এখনও এই গল্প সর্ধত্র প্রচলিত ঘষে, রাশিয়ানরাই ভাঁল ভাল 
সব জার্মান ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে গিয়েছিল। কথাটা মোটেই সত্য 
নয়, মনম্তাত্বিক বিভ্রান্তি শষ্টির উদ্দোশ্তেই অনেকে এরূপ কথা বলে 
থাঁকে। অনেকে একথা ভাবতেই ভয় পায় যে, রাশিয়ানদের মধ্যে 
ভাল ভাল বিজ্ঞানী কর্মী এবং ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়ার আছে। কিন্তু 
যখন, রাঁশিয়ানদের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের বিষয় অস্বীকার করা যায় 
না তখন সে সব রুঙিক্ষের মূলে জার্মান বিজ্ঞানীরাই রয়েছেন_-এই 
ভেবে তারা অনেকটা! সাস্বনা লাভ করেন । মোঁটের উপর, জার্মানীর 
যে বিজ্ঞানী আছেন--একথা সাঁধারণত্ঃই ম্বীকুত। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, এরকম লোকেরাই পুর্বে একথা বলে বেড়াতো যে, জার্মানীর 
গবেষকের! গডার্ডের বই থেকেই রকেট নির্মাণের যাবতীয় তথ্যাদি 
সংগ্রহ করেছে। এগুলিও অবশ্ত বাজে কথ1। গডার্ড-তাঁত্তিক 
ভিত্তির কথা বলেছেন একথা সত্য, কিন্তু ওবার্থও সে সব কথা 
বলেছেন | জার্মানদের যা প্রয়োজন ছিল, তা হলো ইঞ্জরিনিয়ারিং- 
এর খুঁটিনাটি, গডার্ড যাঁর কিছুই প্রকাশ করেননি ; প্রকৃত প্রস্তাবে 
নিজে করেও দেখেননি | 

যাহোক, রাশিয়ানরা জার্মানীর ভাঁল ভাল সব রকেট বিজ্ঞানীদের 
নিয়ে গিয়েছিল, এই ভ্রাস্ত ধরণাঁর মূলে খুব সামান্যই যুক্তি ছিল ! 
প্রথমতঃ, রাশিয়ানরা এক সমযে ঠিক এরকম কথাই বলেছিল। 
তারা ভি-টু রকেট উৎপাদনকারী জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের আটক 
করেছিল মাত্র; পরিকল্পনা-কমী এবৎ গবেষক কর্মীর এদের থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক । এই ভ্রান্ত ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল এই কারণে 
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যে রাশিয়ানরা জার্মান এবং আস্রিয়ান জেট-ইজ্রিন বিশেষজ্ঞদেরও 
আটক করে নিয়েছিল এবং ১৯৪৫ সালেও অধিকাংশ লোকই রা 
এবং রকেটকে একই জিনিষ বলে মনে করতো । 

এই যদি হয়_-তবে রাশিয়ানরা জার্ম/নদের কাছ থেকে কি 
পেয়েছিল? জামানীতে যতগুলি ভি-টু রকেট ছিল, তাঁদের সম্বন্ধে 
যাবতীয় তথ্য।দি তাঁরা পেয়েছিল। বারা রকেট নিমর্ণশের শেষ 
অবধি যাবতীয় বিষয় অবগত ছিলেন- এমন কিছু সংখ্যক উৎপাদনকারী 
ইঞ্জিনিয়ারকে তারা আটক করেছিল। বহু টন দলিল-পত্রও তারা 
দখল করেছিল। অধিকন্ত ভি-টু সম্পর্কে যে কোন রকমেই হোঁক, 
প্রকাশিত তথ্যাদি এবং কিছু মডেলও তাঁর দখল করতে সক্ষম 
হয়েছিল । 

পূর্ব ফ্রন্টে জার্মানরা কখনও ভি-টু রকেট ব্যবহার করেনি। 
কিন্তু জার্মান সৈন্যদের শিক্ষা-শিবির ছিল পোল্যাঁণ্ডে এবং কতকটা 
হয়তো সৈম্তদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্টে, কতকটা হয়তে! শেষের দিকে 
যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল সেট! অপসরণের জন্তে কয়েকটা 
ভি-টু ব্যবহার করা হয়েছিল | একবার এই শিক্ষা-শিবির অধিকতর 
নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেই সময়ে প্রত্যেকটি 
জিনিষই যে সরিয়ে নেওয়া] হয়েছিল, সে বিষয়ে জা্মানরা নিশ্চিত | 
লাল ফৌঁজ যখন খুব কাছে এসে পড়েছিল তখন দ্বিতীয় বার 
শিবির গুটাবার প্রয়োজন হয় এবং সেটাও করতে হয় খুবই 
তাড়াঁতাঁড়ি। এই তাঁড়াহুড়াঁর সমর হয়তে। দু-চারটা! রকেট পিছনে 
ফেলে গিয়েও থাকতে পারে ! 

অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক কিছু মূল্যবান সম্পদ 
আহরণ করে | গবেষণা কর্মীবৃন্দ আত্মসমর্পন করে এবং ভি-্টু 
রকেট তৈরীর ফ্যাক্টরীটি আমেরিকান সৈন্যের দখল করে নেয় 
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হাঁর্জ পর্বতে এটা ছিল ভূগর্ভস্থিত ফ্যাক্টরী এবং চুক্তি হয়েছিল যে, 
যেই এলাকাটা রাশিয়ার অধিকারে থাকবে । সময় মত পুরা দস্তর 
সামরিক অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে এই এলাকাটি রাঁশিক্বানদের হাতে 
সমপিত হয় কিন্ত ইতিমধ্যে ফ্যাক্টরির সব কিছু খালি করে দেওয়া 
হয়েছে | ভি-টু রকেটের বহুশত অংশ, যাদের অধিকাংশই ফ্যাক্টরীতে 
সগ্ধ তরী হয়েছিল (অবশ্য তাঁড়াহড়াতে অনেক কিছু বাতিল 
অংশও প্যাক করা হয়েছিল ) লিবাঁট নামক জাহাজে ভন্তি করে 
আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়! হয়। তারপর সেগুলিকে রেলরোডের 
৩** মালগাড়ীতে ভন্তি করা হয় এবং জাহাজে বোঝাই হয়ে নিউ 
মেক্সিকোতে চলে যায় | নিউ মেক্সিকোতে ইতিমধ্যেই হোয়াইট 
স্যাগুস প্রুভিং গ্রাউণ্ড স্থাপিত হয়েছিল | 

কতকগুলি যন্ত্রাংশ, যেগুলি সংখ্যায় খুব কম ছিল- যেমন, জাইরো 
ইত্যাদি-_সেগুলিকে [ফমত অন্থকরণ করৈ নতুন করে তৈরী ধরতে 
হলো। কিন্তু এসব অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের সাহায্যে প্রায় ৭০টি 
কার্যোপযোগী রকেট তৈরী করে সেগুলিকে উধ্বে উতৎ্ক্ষেপ করা 
হয় | এই রকেট উৎক্ষেপণের ফলে কয়েকটি উদ্োশ্ঠ সাধিত হয়। 
আমেরিকাঁন সৈন্যবাহিনীর লোকেরা বড় রকেট নাড়াচাড়ায় শিক্ষা 
লাভ করে | এই রকেট উৎক্ষেপণের ব্যাপার থেকে তবিষ্যুৎ 
রকেটের গঠন সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া গেল । বড় বড় রকেট 
ছড়তে হলে উৎক্ষেপণ স্থলের অবস্থা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, সেসব 
তথ্যাদি জানা গেল। সর্বশেষে সেগুলি উধর্ব বাম়ুমগুলের অবস্থা 
অচ্সন্ধান করবার জন্তেও ব্যবহৃত হয়েছিল | তথা-কঘিত এই 
ভি-টু কার্ষহুচী ১৯৪৬ সালের মার্চ থেকে ১৯৫১ সালের জুন 
পর্যন্ত চলেছিল। একটি আমেরিকান ডবলিউ-এ-সি--কর্পোরাল 
রকেট প্রীক্তন জামণীন ভি-্টু রকেটের'দ্বারা উধের্ব উৎক্ষিপ্ত হয়ে 
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২৫* মাইল উপরে উঠে রেকর্ড স্থাপন করে | এইটাই হয়েছিল 
এ ব্যাঁপারের বিশেষ সাফল্য লাভ। এই উচ্চতার আরোহছণের 
রেকর্ড অনেক বছর পর্যস্ত অব্যাহত ছিল । 


লাইকার অবদান 


১৯৫৭ সালের ৪ঠ অক্টোবর পৃথিবীর চতুদিকের কক্ষ পথ 
থেকে প্রথম ম্পুটনিক যখন বিপ. বিপ. শব্দ পাঠাচ্ছিল তখন অনেকে 
প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞস করতেন- আমেরিকার ভ্যানগার্ড উপগ্রহ 
প্রথম ম্পুটনিকের সঙ্গে যোগদান করবার পুর্বে রাশিয়ানর! দ্বিতীয় 
আর একটি উপগ্রহকে মহাশুন্তে পাঠীতে সক্ষম হবে কিনা । 
€ ঘটনা যেরূপ দ্রীড়িয়েছিল তাতে অবশ্ঠ এক্সপ্লোরাঁর জুপিটার-সি 
রকেট কতৃক পরিবাহিত হয়ে ভ্যাঁনগার্ডের আগেই আকাশে 
উঠেছিল । ) আমি উত্তর দিয়েছিলাম, এবং এই উত্তরই দিতে 
হতো-_“নিশ্চয়ই” | প্রোজেক্ট ভ্যানগার্ডের প্রথম উপগ্রহ স্থাপনের 
চেষ্টায় যাত্রা করবার তখনও অন্ততঃ দশ সপ্তাহ বাকী ছিল। 
অপর পক্ষে, রাশিয়ানর! পরীক্ষামূলকভাবে দেখিয়েছিল যে, তাদের 
উপগ্রহ পরিবহণে সক্ষম এক রকম কার্ধকরী রকেট আছে এবং 
একথা খুবই সুস্পষ্ট যে, কেউ ঘর্দি একবার এরকম রকেট তৈরী 
করতে সুরু করে তবে সে কেবল একটি মাত্র রকেট নির্মাশ করেই 
ক্ষান্ত হয় না। 

একসঙ্গে তৈরী ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে যে কোন একটি বাছাই করা 
নমুনা নিলেই যে সেটা ক্রটিহীনভাবে কাজ করবে-এমন কথা 
জোর করে বলা যায় না। কৃত্রিম উপগ্রহ পরিবাহী রকেট একটা 
নতুন ব্যাপার--একটু মোলায়েমভাবে বলতে গেলে বলা যায়-_ 


৯১৫ 


সেটা ক্রটিহীনতাবেই কাঁজ করবে বলে আশা করা যায়, কিন্ত 
ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তাহলে ম্পষ্টতঃই একথা বুঝা যাক্ন যে, 
রাশিয়ানরা এইরকম কতকগুলি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করেছে এবং তাদের 
একটি যখন এরূপ কাজ করতে পেরেছে, অপরগুলিও যে কোন 
সময়ে সে কাজ করতে পারবে । কাঁজেই ছুই নম্বর স্পুটনিকের 
আকাশে আবিতভ্ভাব একটা বিল্ময়ের ব্যাপার ছিল না। বিস্ময়ের 
ব্যাপার হলো-_প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টার এত বেশী পার্থক্য ।' 

এই পার্থক্যের ব্যাপারটা বোঝাবাঁর জন্তঘে এক নম্বর স্পুটনিকের 
নির্ভরযোগ্য তথ্যার্দির কথা একটু আলোচনা করা যাক। ১ নম্বর 
স্পুটনিক হলো ২৩ ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোলাকার বস্ত। এর 
ওজন ১৮৪ পাঁউণ্ড। পৃথিবীর চতুদিকে কঙ্ষপথে এর একবার ঘুরে 
আসতে লাগে ৯৬ মিনিট। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এই কক্ষপথের সব- 
চেয়ে নিকটবর্তাঁ স্থানের দূরত্ব ১৫৫ মাইল এবং সবচেয়ে দুরবর্তা 
স্থান হলো সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৫৬* মাইল দূরে । তিন পর্যায়ী রকেটের 
তৃতীয় পর্যায়টা, থেটা উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করেছিল এবং 
কোঁণাকৃতির আবরণটা, বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে উধ্র্বে আরোহণ 
করবার সময় যেটা উপগ্রহটাকে ঢেকে রেখেছিল--উভয়েই উপ- 
গ্রহটার সঙ্গে কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 

দ্বিতীয় স্পুটনিকটি কক্ষপথে গিয়েও তৃতীয় পর্যায়ের রকেট থেকে 
বিচ্ছিন্ন ইয়ে যায় নি এবং তার কোঁণাক্ৃতির আবরণটাকে দুরে 
ঠেলে দেয় নি। সবগুলিই পরস্পর সংলগ্ন হয়ে ঘুরে, বেড়াচ্ছিল ; 
মোট ওজন ১১১৭৬ পাউগও্ড। পৃথিবী থেকে কক্ষপথের সবচেয়ে 
নিকটবর্তী স্থানটি হলো, যাকে পেরিজি বল! হয়--১৪* মাইল দূরে, 
আর কক্ষপথের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানটি হলো--যাঁকে বলা! হয় 
আ্যাপোজি--১,** মাইলের সামান্ত কিছু বেশী দূরে। কাজেই 
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মাঞিন বিমান বাহিনীর থর ক্ষেপণাস্তে রক্ষিত ক্যামেরা শুন থেকে 
পৃথিবীর এই ছবিগুলি গ্রহণ করেছে 


০০ 
পন কখন, নপব 


৮ 





শক্তিশালী ক্যামেরা-টেলিস্কোপ। এরই সাহায্যে চাদের 
ছবি তোলা হয়েছে । 





শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে তোলা টাদের 
উপরিভাগের ছবি । 





কৃত্রিম উপগ্রহসমেত জুপিটার সি রকেটের 
মহাশুণ্যে যাত্রা । 





নাইক নাইক-হারকিউলিস নাইক-কাজুন 
প্রতিরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্্রের তিনপ্রকার ক্ষেপণান্ম ৷ 
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ত্রিম উপগ্রহ বহনকারী রকেটের কলা কৌশল 
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যুক্তরাষ্ী ও রাশিয়া কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা 
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মাঞ্িন নৌবহরের বিমানের ডানার নীচে রক্ষিত সাইডউইগ্তার 
ক্ষেপাস্ত্। কয়েক মাইল দূরবর্তী শত্রপক্ষীয় বিমান 
ংস করতে পারে এই ছোট ক্ষেপণান্ু। 


দ্বিতীয় স্পুটনিকের কক্ষপরথট। প্রথমটার চেয়ে অনেক' বেশী লঙ্বাটে 
ছিল ; কাজেই পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসতে এর ৬ থেকে ৮ 
মিনিট সময় বেশী লাগতো৷। কিন্তু যে জিনিষটি অধিকাঁংশ লোককে 
বিন্ময়াবিষ্ট করেছিল, সেট! হুলো- এটার মধ্যে একটি যাত্রী ফিল-_ 
ঘন লোমওয়ালা, পাঁকাঁপোক্ত রকমের লাইক1 নামে ছোট্ট একটি 
কুকুর। ২নং স্পুটনিকের চুয়ান্নবার পৃথিবী পরিক্রমার পরও কুকুরটি 
জীবিত ছিল। উপরে ওঠবার ১০০ ঘন্টার পর ব্যাটারী ফুরিয়ে 
গেলে লাইক! যাঁতনাবিহীন মৃত্যু বরণ করে। 

এই হলো ঘটনা । এখন দেখা যাঁক-_এসবের অর্থ কি! প্রথম 
কক্ষপথের কথায় আসা যাক--প্রথম স্পুটনিকের কক্ষপথ থেকে 
দ্বিতীয় স্পুটনিকের কক্ষপথ বেশী লঙ্গাটে-এতে তেমন কিছু একটা 
বুঝায় না । এর কারণ এই হতে পাঁরে ষে, তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটাতে 
যখন জালানী পুড়ছিল তখন হয়তো! সেটা ঠিক অন্ুভূমিকভাবে চলে 
নি। এর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, জালানী যখন ফুরিয়ে আসছিল, 
ঠিক সেই শেষ মুহুূর্তাটতে রকেটটার গতি হয়তো! আগেরটার চেয়ে 
কিছুটা ভ্রুততর হয়েছিল। ছুটি ব্যাপারই আকম্মিক হতে পারে। কিন্তু 
পুর্ব-পরিকল্পিত হওয়াও বিচিত্র নয় ! 

দ্বিতীয়তঃ হলো-__-ওজন। দ্বিতীয় স্পুটনিক যে প্রথমটার চেয়ে 
বেশী ভারী ছিল-_এতে কোঁন সন্দেহ নেই | তুলনা করতে হলে 
হ্বাঁবতঃই প্রথম স্পুটনিকের সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট এবং 
তাঁর নাকের আবরণ-কোঁণটির ওজনও ধরতে হবে। কিন্ত সব মিলেও 
তার ওজন দ্বিতীয় স্পুটনিকের সমান হতো! কিনা সন্দেহ। দ্বিতীক্ব 
স্পুটনিক হয়তো! প্রথম স্পুটনিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ভারী ছিল। 

 দুরকমভাবে এই পার্থক্যের ব্যাধ্য। করা যেতে পারে। সাধারণ 
ধারণ এই যে, প্রথম স্পুটনিক আই-আঁর-বি-এম, অর্থাৎ প্রায় 
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১৫** মাইল 'পাল্লার (যখন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ) ব্যালিষ্টিক 
ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে উধের্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। ক্ষেপণান্ত্রট মূলতঃ 
নিশ্চয়ই. ছুই পর্যায়ী রকেট; উপগ্রহটিকে বহন করবার জন্তে যুদ্ধান্ত্রে 
পরিবর্তে তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি যোগ করা হয়েছিল। অপেক্ষারুত 
ভারী দ্বিতীয় স্পুটনিকটি হয়তো৷ আস্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের 
রি সাহায্যে উধ্র্ধে উৎক্ষিগ্ত/ হয়েছিল__যার অর্থ 
হচ্ছে ৩০০০ মাইল বা তারও বেশী পালা। 

তবুও খুব সম্ভব এগুলি অনুমানমূলক । মোটের উপর রাশিয়ানরা 
একথা বলেছে যে, তাঁদের আই-সি-বি-এম অর্থাৎ আত্তর্মহাদেশীয় 
ব্যালিটিক ক্ষেপণাস্ত্র আছে। কিন্তু এটাও সম্ভব যে, প্রথমদুট 
পর্যায়ের জন্তে সেই একই মাঝারী পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 
€ আই-আর-বি-এম ) ব্যবহৃত হয়েছিল এবং অতিরিক্ত ভার যথাস্থানে 
ঠেলে দেওয়ার জন্তে বৃহত্তর এবং অধিকতর শক্তিশালী তৃতীয় 
পর্যায়ের রকেটটি যোগ করা হয়েছিল। কক্ষ পথে এক পাউগু 
ওজন তুলতে হুলে ১৫০ পাউগ্ডেরও বেশী জালানীর প্রয়োজন হয় ; 
কাজেই খুব সোজা হিসেবেই দেখা যায় যে, ২নং স্পুটনিকের জন্তে 
২,০০১০০০ পাউগ্ডেরও বেশী জালানীর প্রয়োজন হয়েছিল। তাছাড়া 
রকেটের নীচের পর্যায় ছুটিও ভারশৃহ্য নয়; কাজেই উৎক্ষেপণের 
সময় এর ওজন ধীড়িয়েছিল সম্ভবতঃ ৩,০০১০০০ পাউগ্ডের কাছাকাছি। 
এর অর্থ হুলো, প্রথম পর্যায়ের (নীচের দিকের ) রকেট-মোটরগুলি 
৬১০০১০০* পাঁউগ্ডের মত ধাক্কা প্রদানে সক্ষম। এথেকেই একে 
আই-সি-বি-এম অর্থাৎ আস্তরহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মত 
মনে হয়। 

তৃতীন্নতঃ, কুকুরের কথা-_কুকুরটা উধ্বেণোরোহণের ধকল কাটিয়ে 
জীবিত ছিল__এটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। আমেরিকার 
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গবেষপাঁকারী বিজ্ঞানীর! প্রায় ৭ বছর পূর্বে ছুটি বাঁনর এবং ছুটি 
ইঁছুরকে পঞ্চানন মাইল উর্ধে তুলে তাদের জীবস্ত ফিরিম্নে এনে- 
ছিলেন! রাঁশিয়ানরা কুকুরকে ৬* মাইল উধের্ব তুলেছিল এবং 
বার বার একই কুকুরকে উধ্বাঁকাশে পাঠিয়েছিল। এসব পরীক্ষার 
ফল থেকে শ্বভাঁবতঃই বোঝা যায়-_- প্রাণীদের বেচে থাকবার উপযোগী 
ব্যবস্থা সমন্বিত বাঁযুনিরোধক কক্ষের যে সমস্তা ছিল, তাঁর সমাধান 
করা হয়েছে। সব চেয়ে বড় কথ৷ হলো এই যে, কুকুরটা ভারহীন 
অবস্থায় ১০০ ঘণ্টা থাকার পরেও বেঁচেছিল ! 

মহাশুন্য সম্পর্কে ধারা গবেষণা করেন, এই প্রলঙ্িত ভারশুন্ততা 
সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের একাস্ত অভাব। অন্ত সব কাঁজই জমির 
উপর পরীক্ষ। করে দেখা যায় বা অনুকরণ করা যায়, কিন্তু ভাত্ম- 
শূন্যতার পরীক্ষা করা যায় না, তবে যাস্ত্রিক শক্তিতে নিয্নগতির 
সময় যদি জোরে জেট প্রবাহিত করা যায় ভারশৃন্য অবস্থার সৃষ্টি 
হতে পারে । এভাবে ঠিক মতই ভাঁরশুন্ততা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু 
মাত্র ত্রিশ সেকেগ্ডের জন্যে । সমন্যা হলো-_ এই হ্বল্পস্থায়ী অবস্থার 
সাহাষ্যে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার বিষয় কিছু প্রমাণিত হয় কি? হয়ত 
মানষের শরীর আধ মিনিটের জন্তে এ অবস্থা সা করতে পারে 
কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্যে পাঁরবে না। 

গ্রই বছরের প্রথম দিকে টেক্সাসের-র্যাগুলফ বিমানবাহিনীর 
শিবিরে বিমান-বাহিনীর মহাশুন্ত ভেষজ বিভাগ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম 
তখন গবেষণা করমীদের সঙ্গে অবশেষে এই বিষয়ে আলোচনা 
করেছিলাম, মাত্র আধ মিনিটের 2৪:০-৪ (ভারশুন্ততার বৈজ্ঞানিক 
'সাঙ্কেতিক শব্দ) কি প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট? আমরা একটা 
পরীক্ষাসাপেক্ষ € এবং কিছুটা রহস্যস্থলে ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলাম যে, “যদি 2০:0-8 দশ মিনিটের মধ্যে কারো মৃত্যু 
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ঘটাতে না পারে, তবে আর কখনও পারবে ন11” ১০৭ ঘণ্টার 
পরেও ভারশূন্ত অবস্থায় যখন রাশিয়ান কুকুর জীবিত ছিল-- 
তখন এ অবস্থায় আর মরতে পারে না। কাজেই মান্য নিঃশক্ষচিত্তে 
কক্ষপথে যেতে পারে। 


একপ্লোরারের অবদান 


১৯৫৮ সালের ১১ই জানুয়ারী, মধ্যরাতের একঘন্টা পাঁচ মিনিট 
পুর্বে ১৯৫৮--আল্ফা আকাশে আবিভূতি হয্ব। এটা হলো তাঁর 
'সরকারী' নাম। এট! হলো আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 
নাম রাখা হলো-এক্সপ্লোরার | 

এই সরকারী নামকরণের সম্ভাঁবা রহস্য পরিক্ষার করতে গেকে 
এইটুকু বলা যায় যে, নামকরণের প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের মানমন্দিরের অধ্যাপক ডঃ ফ্রেড এল. 
হুইপল্‌ নামকরণের এই রীতি উদ্ভাবন করেন। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি 
যে বছরে কক্ষপথে স্াঁপন করা হবে, সেই বছর উল্লেখের পরে 
গ্রীক বর্ণমালার একটা অক্ষর বসিম্বে তাঁদের নামকরণের ব্যবস্থা! 
কর! হয়! স্ুতরাঁং ১ নম্বর স্পুটনিকের নাম রাখা হয়--১৯৫৭ 
আল্ফা। ২নং স্পুটনিকের নাম করা হয় ১৯৫৭-বিটা ইত্যাদি । 
কৃত্রিম উপগ্রহটা কোন্‌ দেশের, তার উল্লেখ তেমন প্রয়োজনীয় নয় । 
কোন্টার পর কোন্টা উধ্বাকাশে পাঠানো হয়েছে, তদন্থযায়ী 
ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়। 

সেদিন ঠিক রাত ১০টা ৪৮ মিনিটে এক্সপ্লোরার আকাশ-যাত্রা! 
সরু করে$ কিন্তু ১০টা ৪৮ মিনিটে সে ছিল একট! বোঁধাঁই 
রকেট মাত্র। কক্ষপথে পুখিবী পরিক্রমা নুরু না. করা পর্যস্ত সে 
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১৯৫৮-আল্ফা হপ্সনি। যে রকেটটি উপগ্রহটাকে কক্ষপথে পৌঁছে 
দেয়, সেটি ছিল জুপিটার-সি নামে জুপিটার শ্রেণীর অনুসরণে 'নিগ্রিত 
এক প্রকার রকেট । এই রকেট কয়েকটি বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত । 
প্রথম পর্যায়ে ছিল তরল জালানী-চাঁলিত লম্বাটে ধরণের রেডষ্টোন 
রকেট। সাধারণতঃ তরল অক্সিজেনের সাহাঁষ্যে আলকোহুল 
পুড়িয়ে রেডষ্টোন রকেট চালিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আলকোহলের 
পরিবর্তে প্রধানতঃ হাইড্রাজিন নামে এক প্রকার রাসাধনিক পদার্থের 
সাহায্য প্রস্তত জালানী ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে কতকগুলি 
কঠিন জালানীর রকেট বৃত্তাকারে সাজিয়ে পরস্পরে সঙ্গে বন্ট্‌ এঁটে 
ঘেরাটোপের মত করা হয়েছিল। 

তৃতীয় পর্যায়ে কঠিন জালানী-চালিত এ একই রকমের কতকগুলি 
রকেট নিয়ে গঠিত অপেক্ষারুত ছোট্ট একটি বেষ্টনী দ্বিতীয় পর্যায়ের, 
রকেট বেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। তৃতীয় পর্যায়টি ছিল দ্বিতীয় 
পর্যায়ের মতই বৃত্তাকারে সজ্জিত কতকগুলি কঠিন জালানীর রকেট, 
কিন্তু দ্বিতীয়টির চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট এবং সেটিকে বসাঁনে। হয়েছিল 
দ্বিতীয় ঝেষ্টনীটির মধ্যে। সর্বশেষ চতুর্থ পর্যায়ে ছিল এ একই 
রকমের একটি মাত্র কঠিন জালানীর রকেট । সেটি বসানে। হয়েছিল 
তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটির উপরে | বিভিন্ন ঘন্ত্র এবং কৃত্রিম উপগ্রহটিকে 
চতুর্থ পর্যায়ের রকেটের অগ্রভাগে এঁটে দেওয়া হয়েছিল। 

কঠিন জালানী-চালিত জুপিটার সি রকেটের তিনটি পর্যায়ে 
অখ্বিসংযোগ করবার পূর্বে সেগুলির জন্যে আরও কিছু করতে 
হয়েছিল। বিছ্যুৎ-চাঁলিত একটা মোটরের সঙ্গে সেগুলিকে ঘূর্ণনক্ষম 
একটা মঞ্চের উপর স্থাপন করবাঁর পর বাইরে থেকে বিছ্যুৎ-শ্রোত 
এনে এ মঞ্চটাকে ঘোরানো সুরু হলে! অনেকেই মনে করেন, 
উপগ্রহটাকে গতিপথে স্থিরভাঁবে পরিচালিত করবার উদ্দোস্তেই মঞ্চটাকে 
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এভাবে ঘোরানো হয়; কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এভাবে 
ঘোরাবার উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ আলাদা। পুর্বে বলা হয়েছে বে, কঠিন 
জ্বালানী-চালিত কতকগুলি রকেট দ্বিতীয় পর্যায়ে বুত্তাকারে সাজানো 
রয়েছে। অগ্নিসংযোগ করামাত্র ঠিক একই সময়ে অগ্নিপ্রজ্জলিত 
হওয়া দরকাঁর। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক সেইব্পই ঘটে কিনা, সে 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 

এমনও হতে পারে যে, অন্ত রকেটগুলির জালানীতে আগুন 
ধরবার এক সেকেণ্ডের চতুর্থাংশ সময় পুর্বেই একটি রকেটের জালানী 
পুড়তে সুরু করলো, অথবা এমনও হতে পারে, অন্ত সবগুলি 
রকেটের জালানীতে আগুন ধরে গেছে, তার এক সেকেণ্ডেরও 
কম সময় পরে বাকী একটিতে আগুন ধরলো । উভয় ক্ষেত্রেই এর 
ফলে গতিশীল রকেট একদিকে একটু কাত হয়ে যেতে পাঁরে__ 
যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বৃতাঁকারে সঙ্জিত রকেটগুলির কোন 
একটার জালানীতে একটু আগে বা পরে আগুন ধরবাঁর ফলে যে 
অস্থবিধা স্থষ্টি হরাঁর সম্ভাবনা, তাঁকে যথাসম্ভব হ্রাস করবার উদ্দোশ্েই 
সম্পূর্ণ জিনিষটাকে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 

ভ্যানগার্ড উপগ্রহের জন্তে যে কক্ষপথ পরিকল্পিত হয়েছিল, 
এক্সপ্লোরার সেই কক্ষেরই প্রায় কাছাঁকাছি কক্ষে পৃথিবী পরিক্রমা 
স্থরু করে। পৃথিবী থেকে ভ্যাঁনগার্ড উপগ্রহের কক্ষপথের সবচেয়ে 
নিমতম দুরত্ব অর্থাৎ পেরিজি অন্থমিত হয়েছে ২** মাইল এবং 
উচ্চতম দুরত্ব অর্থাৎ আযাপোঁজি হলো! ১৪** থেকে ১৬** মাইলের 
মধ্যে। এক্সপ্লোরারের পেরিজি হলে! ২২* মাইল এবং আপোজি 
১*০* মাইল। ২নং স্পুটনিকের মত উপগ্রহটিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের 
রকেটটিতে রাখা হয়েছিল এবং এর দ্বারাই সেটা কক্ষপথে সংস্থাপিত 
হয়। রকেটের শুদ্ভ খোল এবং যস্ত্রাদির মোট ওজন হলো ৩০. 
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পাউণড। এক্সপ্লোরারের আকার (.রকেটের ধোঁলসহ ) ৬ ইঞ্চি চওড়? 
৮* ইঞ্চি লম্বা একটা চোঙের মত। এটা প্রায় ৪ বছর কক্ষপথে 
থাঁকবে বলে আশা করা যায়। 

প্রশ্ন উঠতে পাঁরে-বর্তমানে যে স্ব রকেট দেখা যায়, তাঁদের 
সমন্বয়ে সামান্ত কিছু পরিবর্তন করে জুপিটার-সি নামে যে রকেট 
তৈরী হয়েছে, সেটা প্রথম বারের চেষ্টাতেই কক্ষপথে কুত্রিম উপগ্রহ 
স্থাপনে সাফল্য লাঁভ করলো, অথচ কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে যাবার 
উদ্দেশ্তেই বিশেষভাঁবে তৈরী ভ্যানগার্ড রকেটের বারংবারের চেষ্টা 
ব্যর্থ হলো কেন? এর উত্তরে বলা যায়--জুপিটার-সি-এর 
সাফল্য লাভের কারণ হলো এই যে, পুরাতন অন্তান্ত রকেটর 
বৈশিষ্ট্যের সমম্বয়ে এই রকেট তৈরী হয়েছিল। অন্তান্ত রকেটের 
নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে জুপিটার-সি টাইপের রকেটই ছিল পুত্থাপু- 
পুঙ্থরূপে পরীক্ষিত এবং এগুলি প্রচুর পরিমাণেই তৈরী হয়েছিল। 
অপর দিকে__ভ্যাঁনগার্ড হলো এক রকমের নতুন রকেট। 

ভ্যানগার্ড রকেটের প্রথম পর্যায়কে পরীক্ষামূলক ভাবে বেশ 
কয়েকবার উৎক্ষেপণ কর! হয়েছিল এবং তাতে মাত্র ছু-বার ছাড়! 
আর প্রত্যেক বারেই সাফল্য লাভ হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বিতীয় 
পধযঁয়ের রকেটটিকে বর্তমান সময় পধস্ত উৎক্ষেপণ করে পরীক্ষা 
কর! হয়নি । তৃতীয় পধর্ণঘটিকে এর প্রস্ততকারীর৷ কমনেকবার অন্ততঃ 
পরীক্ষামূলকভাবে উধ্বাকাঁশে উৎক্ষেপণ করেছিলেন। মোটের উপর 
সম্পূর্ণ রকেটটির কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়-_ভ্যানগার্ড হলো 
সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরিশত রকেট এবং প্রত্যেক নতুন রকেটকে 
যেমন নানা রকম ব্যথতার মধ্য দিয়ে উন্নততর অবস্থায় উপনীত 
হতে হয়েছে, এর পক্ষেও যে সব অবস্থার ভিতর দিয়ে যাওয়ার 
প্রয়োজন ছিল। ভ্যাঁনগার্ডকে এখন অবশ্ট কাজের উপযোগী করে 
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তোলা হয়েছে, যদিও উপগ্রহ. নিক্ষেপণের কাজে পরীক্ষোত্তীর্ণ 
' জিনিষের উপর নির্ভর করাই যুক্তিযুস্ত। 

অবশ্ত কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে গবেষণ। সংক্রান্ত যেসব কাঁজ করতে 
হবে, বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি সন্তষ্ট না হওয়া 'পর্যস্ত সেগুলিকে বার 
বার পরীক্ষা করে দেখা দরকার | এক্সপ্লোরার কিন্তু ইতিমধ্যেই 
অতি চমৎকার এবং উৎ্সাহজনক কাঁজ করতে সক্ষম হয়েছে। 

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার জন্তে এক্সপ্লোরারের 
মধ্যে যস্ত্রাদি স্থাপন করা হয়েছিল। 

(১) এর অভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা, যাকে কেবিনের তাপমাত্রা 
বলা যেতে পারে। পূর্বেকার হিসেবে বল! হয়েছিল যে, পৃথিবীর 
কাছাকাছি থাঁকবাঁর সময় মহাঁকাশ-যাঁনের কেবিনের তাপমাত্রা! প্রায় 
৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত হবে । এক্সপ্লোরার থেকে যে খবর 
জানা গেছে তাতে দেখা যায়- সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫৫” ডিগ্রি এবং 
সর্বোচ্চ তাপমাত্রী ছিল ৮৫ ফারেনহাইট । 

(২) বহিমগ্ডলের তাঁপমাত্রা_অন্থমান করা হয়েছিল যে, 
সেখানকার তাঁপমাত্র/ খুব বেশী হবে-কেউ স্পর্শ করতে পারলে 
নিশ্চয়ই বেশ উত্তাপ অনুভূত হতো» অবশ্থ ধাতব পদার্থকে নরম 
করে ফেলবার মত উত্তাপ নয়। এক্সপ্লোরারের তথ্য থেকে এ 
অনুমান সমথিত হয়েছে। 

(৩) পৃথিবীর নিকটবর্তী শুন্তমগ্ডলে কি পরিমাণ মহজাগতিকরশ্মির 
সন্্রধীন হতে হয়েছিল এক্সপ্রোরার পরিবাহিত একটি বস্ত্র সে সম্বন্ধে 
খবর দিয়েছে। পুর্বে যা অনুমান করা হয়েছিল, এই সংখ্যা তার 
চেয়ে অনেক কম। কিন্ত এসথন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
পুর্বে আরও বার কয়েক পরীক্ষা করে দেখবার প্রষোজন হবে । 

(৪) মহাশুন্তে বিচরণকাঁরী ছোট-বড় অগণিত মহাজাগতিক 
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খুলিকণাঁর 'সঙ্গে কতবার সংঘাত হয়েছে, সে বিষয় জানবার জন্তে 
অন্যান্ত যন্ত্রের সঙ্গে “উদ্কা-সংঘাত জ্ঞাপক মাইক্রোফোন” এর 
বহিগাত্রে প্রোথিত করা ছিল। এই যন্ত্র থেকে মহাজাগতিক 
ধূলিকগার সঙ্গে সংঘাতের যে সংখ্যা পাওয়া গেছে, তাও পূর্ে 
অনুমিত সংখ্যার চেয়ে কম। অবস্থঃ এ-বিষ়্েও পুনরাঁয় বার কয়েক 
পরীক্ষা করা প্রয়োজন । 

ইতিপূর্বে যে সব পরিমাঁপাদি কর! হয়েছে, তাদের কোন কোনটা 
সম্বন্ধে পরবর্তাঁ গবেষণা-উপগ্রহের সাহায্যে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা 
হবে এবং সেগুলি এমন সব যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যাঁবে, যা পুর্বে 
কখনও উপগ্রহের কক্ষপথে পাঠানো হয় 'নি। বছর খানেকের 
মধ্যেই মহাশৃন্ের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এমনভাবে জানা দরকার 
যাতে গবেষণা সংক্রান্ত উপগ্রহ কতৃকি সংগৃহীত তথ্যাদির উপর 
ভিত্তি করে উন্নত ধরণের উপগ্রহ এবং যাত্রীবাহী উপগ্রহ নির্মাণের 
নক্াদির পরিকল্পনা করা যেতে পারে। 


“বিগ ব্রাদার্স্” লক্ষ্য করবে না 


খুব বেশী দিনের কথা নয়-কোন একটি লোক ছু-দিনের বিতর্কে 
একটা উত্তেজনার ুষ্টি করেছিল। সে বলেছিল-_-পেন্টাগণের 
একেবারে অভ্যন্তরভাগের কোথাও এক বিশ্রীম-কক্ষে “বিগ ব্রাদার্স্” 
নামে একটা পরিকল্পনা নিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। 
এটা অবশ্টু, অরওয়েলের ভবিষ্যৎ একনায়কত্ব "সম্বন্ধে ১৯৮৪ নামক 
উপন্তাঁসের সর্বদ্র্টা “বিশ্ন ত্রাদার্স্৮-এর প্রতি একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত। 
বিতর্কের বিষম়ীভূত “বিগ ব্রাদার্স” পরিকল্পনাটা ছিল সম্ভবতঃ 
টেলিভিশন সমন্থিত কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে 
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যা কিছু ঘটছে, টেলিভিশনের সাহাষ্যে দেখে নিয়ে কৃত্রিম উধ্বণকাঁশ 
থেকে সবকিছু তার মালিকদের জানিয়ে দেবে। আমি অবশ্য 
জানি না, যে লোকটি এই “বিগ ত্রাঁদারুস্” গল্পের খবরের জন্টে 
দায়ী, সে কি শুনেছিল এবং কি বুঝেছিল। ব্যাপারটা কিন্ত অত 
সোজা নয়। | 

একথা সম্পুর্ণ সত্য যে, টেলিভিশন সমস্থিত কৃত্রিম উপগ্রহ 
সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা হচ্ছে। অন্যান্ত কাজের মধ্যে 
বিজ্ঞানীদের একটা কাজ হলো--সামনের দিকে দেখা, কি করা 
যাবে তার নির্দেশ দেওয়া এবং ারা' কি করতে চান এবং কেন-_ 
সেকথা বুঝিয়ে বলা। কাঁজেই একদল বিজ্ঞানী যখন ১৯৫৮ সালে 
পৃথিবী পরিক্রমার উদ্দেশ্টে কক্ষপথে পাঠীবার জন্তে কতকগুলি 
কব্রিম উপগ্রহ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, অপর বিজ্ঞানীরা 
তখন থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই চিন্তা করতে সুরু করেছেন যে, 
প্রথম দলের কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে উধের্বে উতৎ্ক্ষেপণের পর আঁর কি 
কি কাজ করা ষেন্তে পারে। 

অন্তান্ত জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস, পরবর্তী সময়ে (ধরা যাক 
এখন থেকে চার পাঁচ বছর পরে ) যা কার্ষোপযোগী হবে বলে 
মনেহয়, সেটা হুচ্ছে টেলিভিশন-উপগ্রহথ। মোটামুটিভাবে বলতে 
গেলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৩,০০০ 
বা ৪,০০০ মাইল উপরে পৃথিবী-প্রদক্ষিণকাঁরী একটা উপগ্রহ কক্ষ- 
পথে স্থাপন করতে হবে। এই উপগ্রহের মধ্যে একটি টেলিভিশন- 
ক্যামেরা থাকবে এবং তাছাড়া এমন একটা যাক্ত্রিক ব্যবস্থা থাকবে 
যাতে ক্যামেরাটা সর্বদাই সোঁজা নীচুপিকে মুখ করে থাঁকতে বাধ্য 
হয়। ক্যামেরা এবং নীচু দিকে লক্ষ্য স্থির রাখবার যাপ্ত্রিক কৌশল 
উভয়েই সৌরশক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে| কারণ উপগ্রহের 


ইঞ্ত 


মধ্যে অন্ত কোন রকম শক্তির উৎস স্থাপনের ব্যবস্থা করলেও সেট? 
বেশী দিন স্থায়ী হবে না। 

এই ক্যামেরাতে যেসব টেলিভিশন ছবি উঠবে, সেগুলি হবে 
পৃথিবীর ঘটনা এবং পৃথিবী-পৃষ্টের গ্রাহক বস্ত্রের জন্তে সেগুলিকে 
'্রডকাষ্ট' করা হবে। সম্পূর্ণ জিনিসটা'র উদ্দেশ্য হবে, আবহাওয়ার 
পূর্বাভাস প্রদাঁনকারীদের তথ্যাদি সরবরাহ করা। তাদের এসৰ 
তথ্যাদি জানবার প্রয়োজন খুবই বেশী অথচ সাধারণতঃ জানতে 
পারেন না। তাদের নিজেদের দুঃখের এবং অনেক সময় জন- 
সাধারণের দুঃখের বিষয় হচ্ছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদ্দানকারীরা 
সত্যই খুব কম খবরই সংগ্রহ করতে পারেন। নিমোক্ত তথ্যাদি 
থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাঁবে। 

যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় একশ' ভাগের এক. 
ভাঁগ। প্রথমে এটা অদ্ভুত শোনাঁয় বটে, কিন্তু বদি একথা স্মরণ করা 
যায় যে, পৃথিবী-পৃষ্টের শতকরা ৭৫ ভাঁগই সমুদ্র, তাহলে কথাটা 
অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে। এখন এই এক শতাংশ ভূখণ্ডে 
আবহাওয়া-ষ্টেসনগুলি স্ুবিন্যতস্ত রয়েছে। হিসেব করলে দেখা যাবে-_ 
ক্যানাডা, মেক্সিকো, উত্তর ইউরোপ এবং অগ্ভ কয়েকটি বেশ 
ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চল নিয়ে প্রায় পাঁচ শতাংশ ভূভণ্ড অনবরত একই- 
ভাবে আবহ-তত্ববিদ্দের তীক্ষ পর্যবেক্ষণাঁধীনে রয়েছে। বাঁকী 
অংশগুলি অবশ্ঠ এরূপ অবস্থায় নেই । 

কিন্তু যিনি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেন, আকাশে তার যদি 
টেলিভিশনযুক্ত একটা কৃত্রিম উপগ্রহ থাকতো, তাহলে টেলিভিশনের 
পর্দায় ভূপৃষ্ঠের অর্ধাংশ তিনি একবারেই দেখতে পেতেন | অব্ঠ 
তিনি ঠিক সে সমক্নে পৃথিবীর অপর অর্ধাংশ, যেখানে তখন রাত্রির 
আন্ধকার. বিদ্ধমান, মোটেই দেখতে পেতেন না । ছুর্ভাগ্যবশতঃ 


১ঙণ 


অসুবিধা হলো এই যে, একে রডীন টেলিভিশন করা দরকার £ 
কারণ আবহাঁওয়া-বিদকে বিচার করে দেখতে হবে নীর্ল এবং 
সাঁদার মধ্যবতীঁ সুক্ষ ছাঁয়ারেখার দ্বারা এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের 
জলীয় বাঁম্পের দরুণ এই সাদা রংটি উৎপন্ন হয়ে থাঁকে। সাদা- 
কালো ছবিতে কাজে লাগবার মত পরিক্ষার কিছুই বোবা! 
যাবে না। . 

৩,০০০ মাইল দূরে মহাশৃন্তের একটা কিছু থেকে পৃথিবীকে 
যেবপ দেখায় আঁবহবিদেরা সবশেষে যখন তার একটা রডীন চিত্র 
পেয়ে যাবেন তখন তাদের পক্ষে এখন যা ম্বপ্পের বিষয়ীভূত, 
অনেকটা পরিষ্কার ধারণ করবাঁর স্থবিধা হবে । ভারা দেখতে 
পাঁবেন এমন এক একটা ঘটনা-_ৃষ্টাস্ত হিসেবে বলা যায়, যেমন-_- 
প্রশাস্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে বায়ুমণ্ডলের বিক্ষুব্ধ অবস্থা-_যাঁর বিষয় 
অন্য কোন রকমে সন্দেহ করবাঁরও কারণ ঘটতো! না । এর 
অবস্থানস্থল জেনে নেবার পর এসম্বদ্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি জনিবার জন্য 
ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী চেক পয়েন্টে জানিয়ে দিতে পাঁরতেন। 

প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের হয়তো! চেক প্ষেন্টকে জানিয়ে দেবারও 
প্রয়োজন হবে না | আবহাঁওষা-ট্েসনের নিজস্ব গ্রাহক যস্ত্রের 
পর্দায় সমস্যার বিষয় লিপিবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই-তাঁরা কাঁজে লেগে যেতে 
পারবে | আমর! জাঁনি-_এই পদ্ধতি কার্ধকরী হবে | বেশী দিনের 
কথা নয়, উধ্বাকাশ যাত্রী একটা রকেট থেকে তোলা ছবিতে 
দৈবন্রমে একটা ঝড় সংঘটিত হবার অবস্থা ধর! পড়ে | এট! ছিল 
ঝড়ের একটা পুর্বলক্ষণ মাত্র_ পুর্ণ পরিণতি লাভ করে নি। কিন্ত 
এটাও এমন একটা ব্যাপার যে, ভূমির উপর অবস্থিত ষ্টেশনগুলি 
এই ঝড়ের অস্তিত্বের বিষয় মোটেই টের পান্ননি | 

হ্যা, “বিগ ব্রাদস” এর কথা তবুও উল্লেখ করা দরকার । 
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বিব্রত হুবার প্রয়োজন নেই-অতি ক্ষুদ্র জিনিষ টেলিভিশন পর্দা 
সম্ভবতঃ বিশ মাইল পর্যন্ত জিনিস দেখাতে পারবে | 


মহাশুন্য পরিভ্রমণ ও আইন 


এক নম্বর স্পুটনিক আকাশে উঠে পৃথিবী পরিক্রম! সুরঃ 
করবার দিন ছুই পর টেক্সাস সহরের একজন কাউন্সিলর এই 
মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, আমাদের সহরের উপর 
দিয়ে রাশিয়ান উপগ্রহ উড়ে যাওয়া বে-আইনী ঘোষণ1 করা হোক । 
এই প্রস্তাবে কিছুই হলো না, কারণ কেউ একে সমর্থন করে নি। 
এই প্রস্তাবের বিবরণ পাঠ করে জনসাধারণের কেউ কেউ মুছু 
হাস্তে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলো, কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করলে! 
এবং অনেক হেসেই উড়িয্বে দিল। এতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার 
আছে যেটা সাধারণ লোকে ধরতে পারে নি--সেটা হলো এই 
যে, এই প্রস্তাবটি বে-আইনী প্রতিপন্ন হয়ে থাকলে, প্রস্তাবকের 
পক্ষে আর একটা যুক্তিও আসে এ-হিসেবে যে মহাঁকাশ পরিভ্রমণও 
তাহলে আইনের গণ্তী-বহিভূ্তি নয়। 

একবার যদি এরকম আইনের গণ্ডতীর কথা চিন্তা করা যাঁয় 
তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকেরই মনে নানারকম আইনান্থগ 
প্রশ্ন উঠতে পারে । ধরে নেওয়া যাক-_বৃহত্তর ওশেনিয়ার রিপার্িক 
সর্বপ্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে তাঁর জাতীয় পতাঁকা ফেলতে সক্ষম হয়েছে। 
এর জন্তেই কি চন্দ্র তাঁর সম্পত্তি বলে গণ্য হবে? অথবা যদি বুটিশের 
একটা মহাকাশ-যাঁন মহাঁকাঁশে যাত্রার পথে স্পেনের অঞ্চলসমূহের 
উপর দিযে যায়, স্পেন কি তাহলে আপত্তি করতে পারে? 

প্রকৃত প্রস্তাবে মহাশুন্ত সম্পফিত আইন-কাছছন সম্পর্কে এ 
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পর্যস্ত অনেক কিছু লেখা হয়েছে। রাষ্রসংঘের আইন বিভাগের 
অস্কার শ্তাক্টার প্রথম এ সন্বদ্ধে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 
১৯৫১ সালে মহাঁকাঁশ পরিভ্রমণ সংক্রান্ত হেডেন প্র্যানেটেরিয়াম 
সিম্পোসিক্ামে সেটি সর্বপ্রথম উপস্থাপিত হয়। অস্কার ন্যাকৃটাঁর 
তখন বলেছিলেন যে, আইনানুগ যুক্তি, অন্থবায়ী পৃথিবীর বহির্ভাগের 
মহাকাশ মুক্ত সমুদ্রের মতই বিবেচিত হওয়া উচিত-_সবাই ব্যবহার 
করবে, কিন্তু কাঁরুরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। 

আন্তর্জাতিক এবং সমুদ্র সম্পকিত বিশেষজ্ঞ এবং আইনজ্ঞেরা 
এ-সম্পর্কে অনেক কথাঁই বলেছেন এবং তাঁরাও উক্ত অভিমতই 
সমর্থন করেন। কিন্তু এতে কতকগুলি অস্ুবিধা রয়েছে সবচেয়ে 
প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, মহাশৃন্তে যেতে হলে প্রথমে বাযু- 
মণ্ডলের ভিতর দিয়ে না গিয়ে উপায় নেই। এবং বায়ুমণ্ডলের 
উপর বিভিন্ন জাতির অধিকার রয়েছে। এর আইনগত সংজ্ঞা 
হলো--বাযুমগুলেক্র উপর তাদের সাভৌমিক অধিকার' | প্রতোক 
জাতিই তাদের দেশের উপরকাঁর আকাশে যা খুসী করতে পারে 
এবং কোন দেশের সীমান্তে সমুদ্র থাকলে উপকূল থেকে তিন 
মাইল পর্যস্ত সমুদ্রের উপর তাদের আধিপত্য থাকবে । তিন মাইল 
বিস্তৃত সমুদ্ধ অঞ্চল সাধারণতঃ দেশের স্বীকুত “সম্পত্তি” রূপে 
পরিচিত। 

কিন্ত এতেও আইনগত একটা মজার ব্যাপার আছে। সমুদ্রের 
এই তিন মাইলের উপর দেশের এই যে আধিপত্য বা সার্বভৌমত্ব-_ 
এটা কিন্ত চরম নয়-_-অর্থাৎ কোন জাহাজ এক বন্দর থেকে আর 
এক বন্দরে যাবার সময় অন্ত দেশের এই তিন মাইল এলাকার 
মধ্য দিয়ে যেতে হলে তাদের বিনাহ্গমতিতেই সে তা করতে 
পারে। এটাকে বল! হয়-_-“নিরুপদ্রব যাত্রাপথের অধিকার 1” এই 
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অধিকার মালিকের দয়! প্রশ্ুত অধিকার দানের মত নক । আইন-' 
জ্ঞেরা বলেন, যুক্তিগত বিচার অন্্যায়ী বাতাসের উপরেও কতকটা 
এরকমের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সাধারণভাঁবে বলতে গেলে যুক্তিটা 
দাঁড়ায় এরকম--কোন একটা দেশের উপরে বায়ুমণ্ডলের নীচের 
স্তর হবে সে দেশের নিজস্ব সম্পত্তি। বিশেষ অনুমতি ব্যতীত 
অথবা দুই বা ততোধিক দ্রেশের মধ্যে পারম্পরিক চুক্তি ব্যতীত 
কেউ এই নিয়াকাশ ব্যবহার করতে পারবে না। তার পরবর্তী 
উধ্বতন বাঁতাঁসের স্তরও অবশ্য সে দেশেরই অধিকারে থাকবে, 
বটে, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যেকেই সে পথে অবাধে যাতায়াত 
করতে পারবে । তাঁর পরেই হলো মহাশুন্ত-_সেটা কারো অধিকারেই 
থাকবে না। 

আর যেটুকু করবার বাঁকী থাঁকবে, সেটুকু করবে কোন একটা! 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন সেটা হলো-_আকাশের এই বিভিন্ন স্তরের 
উচ্চতা স্থিরীকরণ ; সম্ভবতঃ প্রথম ত্রিশ মাইল নিজস্ব সম্পত্তি বলে 
বিবেচিত হবে | সেখান থেকে ১৫০ অথবা ২০০ মাইল বাতাঁসের 
স্তরে প্রত্যেকেরই নিকুপদ্রব যাতায়াতের অধিকার থাকবে | তার 
উপরে হলো মাপিকশূন্ত মহাকাশ । এই যুক্তির মধ্যে একটা মজার 
ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সমুদ্রও মালিকশৃন্ত | কাঞ্জেই তিন মাইল 
দুরে সমুদ্রের উপরে মালিকশৃন্য সমুদ্র এবং মালিকশুস্ত আকাশ মিলিত 
হচ্ছে; আঁইনতঃ সমুদ্রের উপরে কোন আকাশ থাকবে না| 

কাঁজেই মহাশৃন্তযাত্রী কোন আকাশযঘান ইংল্যাও ছেড়ে স্পেন 
অতিক্রম করবার সময় স্পেনের উপকুল রেখা থেকেই ত্রিশ মাইলেরও 
বেণী উপর দিয়ে যেতে হবে । যদি সেটা করা না যায় তবে 
এবিষয়ে আযঙলো-ম্প্যানিস চুক্তি না থাকলে আকাশ-বাঁনকে সমুদ্রের 
উপর অপেক্ষা করতে হুবে | 


১৯১, 


এখন চঙ্্পৃষ্ঠে পতাকা নিক্ষেপ করে সেখানের দখলীসত্ব দাবী 
করবার বিষয়ে কি হবে ? আইনজ্ঞেরা এখনও সুনির্দিষ্ট ভাঁবে এ- 
বিষয়ে আলোচনা করেন নি; কিন্তু ভূভাগে বিশেষতঃ দ্বীপগুলি 
সম্বন্ধে আস্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুযায়ী একটা অন্থমান কর! 
যেতে পারে-এই আইন কিরূপ ভাবে বিধিবদ্ধ হবার সম্ভাবনা । 
অতীতে কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন সমুদ্র-যাত্রা থেকে ফিরে এসে 
যদি বলতে! যে, সে অমুক স্থানে, অমুক রকমের একটি দ্বীপ দেখে 
এসেছে এবং তাঁর চতুদিকে জাহাজে ঘুরে মহামান্য রাজা জেডিয়ার 
ঃযো-এর নার্মে সেই দ্বীপের দখল নিয়েছে তাহলে এটুকুই দখলী 
সতের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতো । কিন্তু“আঁজকাঁল আস্তর্গীতিক 
বিচারালয় প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে-দ্বীপটি সে প্রদক্ষিণ করেছিল 
বটে, কিন্তু দ্বীপে অবতরণ করেনি কেন? তারপরে অনুসন্ধান করে 
দেখবার চেষ্টা করবে--অন্ত কেউ সেখাঁনে অবতরণ করেছিল কিন]। 
যদি অন্ত কেউ অবতরণ করে থাকে, তবে দূর থেকে দখলের 
দাবী মূল্যহীন বিবেচিত হবে। 

এরূপ ঘটন। সত্য সত্যই ঘটেছিল। অ্যান্টার্কাটিক মহাসাগরের 
লিটল বোঁভেট দ্বীপটি এভাঁবেই সর্ব প্রথমে একজন ইংরেজ ক্যাপ্টেন 
কতৃ্কি গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। তখন আবহাওয়া 
এমনই খারাপ ছিল যে, তিনি সেই দ্বীপে অবতরণ করতে পারেননি । 
এক শতাব্দীরও বেণী দিন পরে নরওয়ের নাবিকেরা একখানি জাহাজ 
যোগে সেখানে গিয়ে বোঁভেট দ্বীপে অবতরণ করে তাদের জাতীয় 
পতাক। উত্তোলন করে। আস্তর্জীতিক বিচারাঁলয় গ্রেট বুটেনের 
হাঁত থেকে বোঁভেট দ্বীপ নিয়ে নেয় এবং তাঁর সি নরওয়ের 
অধিকার সাব্যস্ত করে। & 

কিন্তু এটুকুই গল্পের সব শেষ নয়। ইংল্যাণ্ডের লোক অবতরণ 
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করতে পারেনি, কিন্তু নরওয়ের লোকেরা পেরেছিল। যাহোক, 
তাঁরা অধতরশ করেও আবার ফিরে. এসেছিল। কিপ্তু ইতিমধ্যে 
অন্ত কেউ যদি খারাপ আবহাওয়ার দরুণ (যা বোঁভেট দ্বীপের 
পক্ষে অসম্ভব নয়) অন্ঠের অজ্ঞাতসারে সেখানে অবতরণ করে 
( এটাও অসম্ভব নয়) স্থাক্লী উপনিবেশ গড়ে তুলে থাকে তাহলে 
সেই দ্বীপটি এই নতুন জাঁতিটিরই অধিকারভুক্ত হবে ; কারণ নরওয়ে 
তাঁর সার্বভৌমত্ব কার্ধে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। 

কাজেই ভবিষ্তে কোন জাতি যদি চন্ত্রপৃষ্ঠে পতাঁক। নিক্ষেপ 
করে তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করে তবে বেশ একটা 
অদ্ভুত ব্যাঁপার হবে। কিন্তু কেউ চন্দ্রে অবতরণ করে তার পতাকা 
উত্তোলন বা ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রমাণ না দেওয়া, দাবী পর্যন্ত 
আইন সিদ্ধ হবে না। অবশ্ট তখনও কিন্তু সব মিটবে না; কারণ : 
ইতিমধ্যে অন্য কোঁন জাতির কেউ এসে সেখানে উপনিবেশ গড়ে 
তুলতে পারে। | 

প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর বাইরে অবস্থিত কোন জাগ্নগা-জমির 
জন্তে সম্ভবতঃ অন্য রকমের ব্যবস্থা গৃহীত হবে। হয়তো! একথাই 
সবাই মেনে নেবে যে, এই ধরণের জায়গা-জমি রাষ্ট্রসংঘের রক্ষপাঁীনে 
থাঁকবে। তখন, যদি কেউ সছুদ্দেশ্ঠ নিয়ে একে ব্যবহার করতে চাঁন, 
তবে রাষ্সংঘ তাতে সম্মতি দেবেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
কেমন করে চাঁদে রকেট পাঁগানো যাবে 


আজকাল খবরের কাগজের সামনের পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করলে যদি 
বৈজ্ঞানিক উপন্তাসের সাময়িক পত্রে বিষয়-ুচীর মত মনে হয়, 
তার সহজ কারণ হলো এই বে, মহাশুস্ের যুগ আরম্ত হয়ে গেছে। 
এর ফলে, যেগুলি কয়েক দশক পুর্বে পেশাদার সাময়িক পত্রাদিতে 
দেখা যেত, এখন সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। 
বিশ বছর পূর্নেও কোন বসন্তকে চন্ত্রে নিক্ষেপের কথা বললে পাত্তিত্যপূর্ণ 
পুস্তকাঁদিতে প্রকাশিত ফলিত গণিতের দৃষ্াস্তগুলির মত মনে হতো । 
আজকাল লোকে কাগজের শিরোনামগুলি দেখে এজন্তে যে, কেউ 
একাজ করেছে কিন] । 

এটা এখন পর্যস্ত একটা বিচার্ধ প্রশ্ন যে, চত্বারিংশৎ্ বিপ্রব 
বাধিকী উপলক্ষ্যে রাঁশিকানরা এটা করবার জন্তে চেষ্টা করেছিল 
কিনা । তারা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাবার কথা দিয়েছিল এবং 
প্রত্যেকেই একথা! ধরে নিয়েছিল যে, তাঁরা ১৯৫৭ সালের ৭ই 
নভেগ্বর চন্দ্রের উপর কোন একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করবে। এই তারিখের 
কয়েক দিন পুর্বে একথাও জানানো হলো যে, এই নভেম্বর তারিখে 
চক্জরগ্রহণ হবার কথা এবং এই গ্রহণ সাইবেরিয়া থেকে দৃষ্টিগোচর 
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হবে। তখন একথা মনে.কতা! হয়েছিল যে, তারা সেই তারিখে 
সংঘর্ষ ঘটাবার চেষ্টী করেছিল; কিন্তু কিছুই দেখা যাক্কনি। তার! 
চেষ্টা করেছিল বা করেনি, কি চেষ্টট করেও কৃতকার্য হুয়নি-_-এসৰ 
কথা ন৷ জানা পর্যস্ত অস্ততঃ একটি কথা বলা যায় যে, চন্্রপৃষ্ঠে 
অন্ত্রক্ষেপণ করা এখন সম্ভব । ৃ 

কিন্ত কেমন করে চত্দ্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করা সম্ভব হবে? বিপরীত 
ৃ্টাস্ত দেখিঘ্ধে সমন্তাটার বিষকষ আরম্ভ করা যাঁক। ধরা যাঁক। 
চাদের সেই দূরত্ব থেকে কোন একটা বস্তকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে ফেলে 
দেওয়া সম্ভব। কত দ্রুতগতিতে চলে এট! সংঘর্ষ ঘটাবে? উত্তর 
হবে এই যে, এটা সেকেণ্ডে ৩৬,৫০০ ফুট বেগে ছুটে গিয়ে আঘাত 
করবে, অবশ্ঠ একথা ধরে নিতে হবে যে, বাতাস এর গতিপথে বাধ! 
স্্টি করবে না। এই সংখ্যা! খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ চন্দরে কোন 
জিনিস ছু'ড়ে মারতে হলে এই গতিবেগেরই প্রয়োজন হবে। যদি 
এই দৃরত্বটাকে মাইলের হিসেবে প্রকাঁশ করা হয় তবে সেকেণ্ডে 
হবে প্রায় ৭ মাইল। ৃ 

কাজেই রকেটকে চাঁদে গিয়ে পৌঁছতে হলে তাকে সেকেণ্ডে 
৩৬৫০০ ফুট হিসেবে গতিবেগ অর্জন করতে হবে। যখন রকেটটা 
বাঁযুমণ্ডলের উপরে গিয়ে উঠবে--ধরুন ২৫০ মাইল উপরে উঠেছে। 
ঠিক সেই মুহূর্তে রকেট এই গতিবেগ অর্জন করবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই এই উচ্চতাকস উঠবে এবং এর জ্বালানী নিঃশেঘিত হয়ে যাঁবে। 
অবশ তখনও সে উপরে উঠতেই থাঁকবে, কিন্তু সেকেণ্ডে ৩৬,৫০০ 
ফুট হিসেবে নয়। ২৫০ মাইল উচ্চতায়ও পৃথিবীর মাধ্যাঁকর্ষণের 
টাঁন বেশ শক্তিশালী। এই টান রকেটটাকে সেকেণ্ডে ২৯ ফুট 
হারে পিছনে টেনে রাখে। এর অর্থ হলো-_জালানী ফুরিয়ে যাবার 
এক সেকেণ্ড পরে রকেট সেকেণ্ডে ৩৬,৪৭১ স্কুট হিসেবে উর্ধে 
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আরোহণ করতে থাকবে। আর এক সেকে্ড পরে এর গতি হবে 
সেকেণ্ডে ৩৬,৪৪২ ফুট হিসেবে। তাঁর আরও এক সেকেণ্ড পরে 
তার উধ্ধবগতি চলতে থাকবে সেকেণ্ডে মাত্র ৩৬,৪১৩ ফুট হিসেবে । 
মোটের উপর রকেটের গতিবেগ ক্রমশঃ একটা নিয়মিত হারে কমতে 
থাকবে। এটা কখনও একরকম থাকে না, এমন কি মাত্র ছু- 
সেকেণ্ডের জন্ত চললেও না। ণ 

যতই সময় যেতে থাকে পৃথিবী ও রকেটের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃই 
বাড়তে থাকে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ক্রমশংই ক্ষীণ থেকে 
ক্ষীণতর হতে থাকে । ৩,০১০০* সেকেগ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিরাশী 
ঘণ্টার পর রকেটের গতিবেগ সেকেও্ডে প্রীয় বার তের ফুটের মত 
থাকে মাত্র। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে রকেট চন্ত্র-পৃষ্ঠ থেকে ২৩৬০০ 
মাইল দূরে থাঁকবে। এই সংখ্যাটা পৃথিবী ও চীদের মধ্যে দূরত্বের 
মোটামুটি ৯১০ ভাগ। একারণ সংখ্যাটার একটা বিশেষ গুরুত্ব 
আছে। 

এ দূরত্বে পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির যতটা অবশিষ্ট থাকে তার টান 
আর চন্দ্রের আকর্ষণ--উভয়েই সমান শক্তিশালী । অথবা একথাঁও 
বল! যেতে পারে- উভয় শক্তিই সমাঁন দূর্বল, একে অন্তকে অকর্মণ্য 
করে দেয়। রকেটটি এই সীমারেখার মাত্র কয়েক ফুট এদিকে 
বা ওদিকে থাকে এবং সেই তফাৎ অনুযায়ী এদিক বা ওদিক 
জদ্বলীভ করে। কাঁজেই রকেটটির যদি এই টাঁনটুকু পেরিষে যাবার 
মত গতিশক্তি তখনও থেকে থাকে তবে সে চন্দ্র আওতার মধ্যে 
গিয়ে পড়বে । চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি খুব ক্ষীণ হতে পারে, কিন্ত 
তাঁর যে টান আছে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। কাজেই 
রকেটটা চাদের দিকেই পড়তে খাকবে। সুল্ম হিসাব অনুযায়ী 
'মধ্য লাইন পেরিয়ে. প্রাঁয় ৫০১০০* সেকেও্ড পর রকেট চন্দ্রের উপর 
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পড়ে চুরমার হয়ে যাবে। এরই সম্পূর্ণ পথটা অতিক্রম করছে 
রকেটের ৯৭ ঘণ্টা কয়েক মিনিট অথবা ৪ দিন ১ ঘণ্টা এবং কয়েক 
মিনিট সময় লাগবে । 

কিন্ত আপনারা কি পড়েননি যে+ রাশিয়ানরা অথব1 অন্ত কেউ 
বলেছেন যে, দশ ঘন্টার মধ্যেই রকেট চাদে গিয়ে পৌঁছবে? ক্যা, 
আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়, কিন্ত সেটা রকেট যোগে চন্ত্রলোকরে 
যাত্রা নয়, সেটা হলো সরলীকত অস্বশান্ত্রের সাহায্যে যাত্রার কথা 
মাত্র। এই সংখ্যাটা কেমন করে পাওয়া গিয়েছিল সেটা আমি 
ঠিকমতই জানি। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল থেকে চন্দ্রের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত 
দূরত্ব হলো ২,৩৯০ মাইল । আবার কোঁন সময়ে এই দুরত্ব কমে 
গিক্বে ২২১,৪৬৩ মাইলে দাড়ায় । আবার কোন সময়ে এই দূরত্ব 
বেড়ে গিয়ে ২,৫২,৭১* মাইল হয়ে থাকে । কেউ কেউ কোন সন্দেহ 
পোষণ না করে উদারতার সঙ্গে বড় সংখ্যাটি নিয়ে তাকে সেকেণ্ডে 
৭ মাইল দিয়ে ভাগ করেছে। এই সহজ হিসেবের ফলেই সে ১* 
ঘণ্টা সময় পেয়েছে। এবং সহজেই মনে হয়, সে একথ। ধারণাই 
করতে পারেনি যে, এই হিসেবটা করা হয়েছিল খুবই সাধারণ 
রকমের-_কাঁরণ রকেট তার সর্বোচ্চ গতি সমভাবে রক্ষা! করে 
চলতে পারে না। 

এখন, এই ব্যাপারের সংশ্লিষ্টযাবতীয় তথ্যাদি আমাদেক্স জানা 
হয়ে গেছে, কাজেই আমরা এই প্রশ্নের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে 
পারি-__এট1 এখনই করা সম্ভব কিনা? হ্যা, একাজ এখনই করা 
যেতে পারে এবং এই কাঁজ করবার ছুটি পৃথক পদ্ধতি আছে। 
একটি হলো! যাত্রা সুরু করবার সময় ভূমি থেকে উধের্ধে ভুলে 
দেবার জন্তে ব্যবস্থা করা। বিশেষ ভাবে তৈরী বড় ক্ষেপণান্ত্ 
যেমন থর-_একে প্রথমে উৎক্ষেপক (বুষ্টার ) হিসেবে সমগ্র জিনিসটাকে 
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উপরে তুলে দেবার জন্তে ধ্যবহার করা যেতে পারে। থবের 
অগ্রভাগে আরও তিনটি রকেট পর পর সঙ্জিত থাকবে। পূর্বের 
যেসব কঠিন জালানীর রকেট রয়েছে সেগুলিকে বিভিন্ন রকমে 
সাঁজিয়ে এই উদ্দেশ্তে ব্যবহার করা যেতে পারে । থর এবং তার 
পরবর্তী ছুই পর্যায়ের রকেট ছুটি পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং 
উপরের শেষ রকেটটি টাদে গিয়ে পৌঁছবে। প্রথম সবচেয়ে বড়, 
রকেটটির কাজ হবে ভূমি থেকে উপরে ওঠবার সময় পর পর 
সজ্জিত সবগুলি রকেটকে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে উপরে তুলে দেওয়া। 
কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে উপরে তুলে দেবার জন্তে বেলুনের 
সাহায্যেও নেওয়া যেতে পারে । বেলুন এই পর পর সজ্জিত বিভিন্ন 
পর্যায়ের রকেটগুলিকে ১,*০১০০০ ফুট উপরে নিয়ে যাঁবে। পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯৯ ভাগই ১০০,০৯০ ফুটের নীচ পর্যস্ত খুব 
ঘন; কাঁজেই প্রথম পর্যায়ের বড় রকেটের দ্বারা যে কাজ হতো, . 
বেলুনের সাহায্যেও প্রায় সেরূপ কাজই হবে। 

যাহোক, এই হু-রকমেই চন্ত্রে রকেট উৎক্ষেপণ সম্ভব। কিন্তু 
কোন রকমেই রকেট দশ ঘণ্টায় চাঁদে পৌছতে পারবে না। 


* চজ্্ প্রদক্ষিণকারী রকেট 


অধ্যাপক হাঁরম্যান ওবার্থ লিখিত “দি রকেট ইন-টু ইণ্টার- 
প্রীনেটারি স্পেস” নামে রকেটতত্ সম্বন্ধীয় সববোৎকুষ্ট পুম্তকখানি ১৯২৩ 
সালে মিউনিকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইখানিতে এই কথাগুলি লিখিত 
আছে--“পরবর্তী কালে কেউ যদি এমনভাবে রকেট উৎক্ষেপণের 
চেষ্টা করে যাতে সেট! চাঁদকে পিছনে ফেলে পাশ কাটিয়ে চলে 
যাবে এবং তাতে বদি হ্বল্ংক্রিন্ন ফিন্স ক্যামেরার ব্যবস্থা থাকে, 
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তাহলে আমরা সেই ছবি থেকে চাঁদের অজানা দিকটার খবর জানতে 
পারবো ”ি এই কথাগুলি যখন লেখা হয়েছিল, তার ৩৫ বছর 
পরে বৈজ্ঞানিকেরা আজ ঠিক সেই কথাই চিন্তা করছেন। এবং 
যেহেতু তারা মনে করেছেন মে, আগামী বছর পীচেকের মধ্যেই 
এ কাজটা করা সম্ভব হবে, তখন অধ্যাপক ওবার্ যিনি এখন 
আলাবাঁমার হান্টস্ভিলে আছেন অবশ্যই তাঁর ভবিষ্দ্বাণীর সাফল্য 
দেখতে পাঁবেন | অধ্যাপক ওবার্২_যে উপান্ের কথা ভেবেছিলেন 
চাঁদের অজানা পিঠের ছবি তোঁলবার জন্যে, এখন সম্ভবতঃ তার চেয়ে 
সম্পূর্ণ পৃথক উপায় অবলদ্বিত হবে । কিন্তু এবিষয়ে আলোঁচন। 
করবার আগে এটা পরিফারভাঁবে জান প্রয়োজন- চাদের অর্ধাংশ 
আমাদের কাছে. অজানা রয়েছে কেন? পৃথিবীর চারদিকে একবার 
ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে একমাস। কিন্তু হূর্ভাগ্যের বিষয়, 
তার অক্ষরেখার উপর একবার পাক খেতেও এ সমক্নই, অর্থাৎ 
একমাসই লাগে । এ যেন একটি লোক আর একটি লোকের দিকে 
মুখ করে তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে । কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত লোকটি 
কখনও পরিক্রমাকারী লৌকটির মাথার পিছন দিকটা দেখতে পাবে 
না; কারণ পরিক্রমাঁকার্বীও তাঁর অক্ষরেখাঁর উপর ঘুরে যাচ্ছে। এ 
প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এ বিষয়ে পৃথিবীর জ্যোতিবিজ্ঞানীর! 
যে অবস্থায় আছেন, অন্তান্ত গ্রহ_-যেমনঃ মঙ্গল, বৃহম্পতি বা শনি 
প্রভৃতির জ্যোঁতিধিজ্ঞানীদেরও অনুরূপ অবস্থাই হবার কথা । 
আমাদের সৌরজগতের সবগুলি চাদ একই রকম ব্যবহার করে-_. 
তাদের সবগুলিরই একটা নিদিষ্ট দিক সর্বদা কাজির পান চিত 
ফিরে থাকে । 

কাজেই আমাদের চাদের অপর দিকটা দেখতে হলে একটা 
যাঁনকে চাদ ছাড়িয়ে বেশ দূরে মহাকাশে পাঠাতে হবে। অধ্যাপক 
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ওবার্থ প্রথম যখন 'এই সমন্তাটা নিয়ে. ভেবেছিলেন তখন তিনি 
ধারণা করেছিলেন যে, একটা রকেট উপরে উঠে গিয়ে একটা 
ফাঁসের মত চাঁদের চারদিক দিয়ে ঘুরে আসবে এবং ঘোরবার 
সুখে চীদের ছবি ভুলে নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে । 
তারপর সম্পূর্ণ রকেটটা প্যাঁরাস্থট যোঁগে ভূমিতে অবতরণ করবে । 
অথব| ক্যামেরাটা একটা প্যাঁরাস্ট সমেত রকেট থেকে উতৎক্ষিপ্ত 
হবে।, 

বৈজ্ঞানিকরা এখন মাঁফ্িন বিমান বাহিনীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে 
( অবশ্ত এটা একটা অনুশীলন চুক্তি মাত্র ) এ বিষয়ে বিচার- 
বিবেচনা করছেন । তারা যে এখনই এরূপ রকেট নির্মাণ করতে 
যাচ্ছেন তা নয়। এই উদ্দেশ সাধনের জন্যে তারা হয়তো অন্ত 
উপায় অবলম্বন করবেন । এখন আমাদের টেলিভিশন. থাকবার 
ফলে সমস্যাটা আরও অনেক সহজ হয়ে গেছে। 

একটা রকেটকে চন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে এমন ভাবে ছুঁড়তে 
হবে যেন সেট! চন্ত্র-পৃষ্ঠে না পড়ে তাঁর একশ' মাইল বা এ 
রকম কিছুটা দূর দিয়ে যাঁবাঁর সময় চক্ত্রের আকর্ষণে তাঁর চারিদিকে 
ঘুরতে থাকবে | ঘূর্ণন পথটা কিন্তু ফাসের মত হবে না--পথটা 
হবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাঁকে বলা হয় হাইপারবোলা | এই 
হাইপাঁরবোলার মত পথে চলতে গিয়ে রকেটটা আবার পৃথিবীর 
দিকে ফিরে আসতে থাকবে ; কিন্তু পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করবার 
সম্ভাঁবনা কয়েক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ মাত্র । যাহোক, আমর 
রকেটকে ফিরে পাবার জন্তে ব্যগ্র. নই, আমর] চাই কেবল ছবিগুলি । 
এখাঁমেই টেলিভিশন উপস্থিত হয় বিজয়ী রূপে | টেলিভিশনের 
সাহায্যেই রকেট ছবিগুলি পৃথিবীতে পাঠাতে পাঁরবে | 

স্বভাবতই গ্রতে কতকগুলি অন্ুবিধা থাকবে 7 কিন্তু পরীক্ষা 
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হবে মোটামুটি এরকম ভাবেই | জ্যোতিধিজ্ঞানীদের এখন ধারপা 
এই যে, চন্দ্রের অজানা দিকটা, আমাদের পরিচিত দিকের মতই 
হবে। অনেকে মনে করেন--চঙ্্র-পুষ্ঠের অজানা দিকটা জানা 
দিফের চেঙ্গে অনেকটা মন । অনেকে আবার এসম্বন্বে আগাম কোন 
মতাঁষত প্রকাশ করতে রাঁজী নন | যাই হোঁক, এ-সম্বন্ষে দীর্ঘ, 
আলোচনা নিশ্যয়োজন ; কারণ বছর ছুত্ধেকের মধ্যেই আমরা এবিষয়ে 
প্রকৃত তথ্য জানতে পারবো । 


টাদে ধুলি-পাত্র 


অধ্যাপনার অভিজ্ঞত1 থেকে আমি একথা বুঝতে পেরেছি যে। 
চাদ সমন্ধে অন্ততঃ একটা বিষয় সাধারণ লোকেরা সহজে বিশ্বাস 
করতে চায় না। অন্ত সব মামুলী খবর- যেমন, চাদের আঘতনের 
পরিমান (২১৬ মাইল ব্যাস) অথবা তাঁর দুরত্ব ( মোটামুটি 
২,৪০১০০* মাইল )- ইত্যাদি বিষয়গুলি কিস্তু.নিবিচারে মেনে নেয়। 
কিন্ত বক্তা যখন বলেন যে, চাঁদের পিঠে যতটা হুর্যকিরণ পতিত 
হুয় তাঁর শতকরা ৭ ভাগ মাত্র প্রতিফলিত করে-সে কথা গুনে 
বন্তৃত। শেষ হবার পরে কেউ না কেউ নিশ্চন্নই এসে বলবে যে, 
সে হয়তে! সংখ্যাটা ভুল শুনেছে । অথবা বক্তার মুখ থেকেই হয়তো 
ভুল সংখ্যাটা হঠাঁৎ বেরিয়ে গেছে । 

বন্তীকে বল! হবে যে, আপনি নিশ্চয়ই ভূল করে শতকরা ৭* 
এর স্থলে " বলেছেন | বক্তীও তখন বলেন, আমার যতদুর স্মরণ 
হয়-_শতকরা ৭ ভাগের কথাই বলেছি এবং তাই আমার বলবার 
উদ্দেস্ট ছিল-_রাতের আকাঁশে চীঁদ ঝলমলে রূপালী চেহারা নিষ্বে 
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দেখা দিলেও, তার মধ্যে কালো মত কতকগুলি পাথুরে জায়গা 
আছে। 

শ্রোতা তখন তার এত দিনের দেখা রূপালী চঙ্জালোকের 
বিষয়টা এই বিশ্বাসে মেনে নিতে চেষ্টা করে যে, পাথরগুলি নিশ্চয়ই 
খুব কালো হবে | তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড চিস্তার পরেই 
হুয়তে৷ উল্লাসিত ভাবে বলে উঠবে--ওঃ--আপনি কালে! জার়গাগুলির 
কথ] বলছিলেন ! তার উত্তর হবে__৭ শতাংশ সংখ্যাটা সমগ্র 
চন্ত্র-পৃষ্ঠের পক্ষে প্রযোজ্য ; যদি খালি কালো জায়গাগুলির কথাই 
ধরা হতে! তবে আরও অন্ধকার দেখাতো । 

টাদের এই অন্ধকার জায়গাগুলি মানুষকে চিরকালেই বিভ্রান্ত 
করে এসেছে । অনেক দেশেই বূপকথায়, গল্পে এই কালো দাঁগ- 
গুলিকে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কেউ সেগুলিকে 
বলেছে খরগোস, কেউ বলেছে একটা বুড়ী আগুন জালাবার কাঠ 
নিয়ে যাচ্ছে অথবা একটা লোঁক কিছু করছে বা করছে না। আর 
খরগোঁস বা বুড়ী বা অন্ত কেউ চাদে গিয়েছিল কেন__সে বিষয়েও 
গল্প তৈরী করা হয়েছিল। এমন কি, টেলিস্কোপ উদ্ভাবনের পুর্বেও 
দার্শনিকরা এই মত ব্যক্ত করতেন যে, এই কাঁলো জাক্মাগাগুলি যে 
কোন কারণে হোক, চন্দ্র-পৃষ্ঠের অপর জায়গ! থেকে স্বতন্ত্র ধরণের । 

সর্বপ্রথম টেলিস্কোপ নিগ্িত হবার পর তখনকার দিনের জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা প্রচলিত রূপকথা ও দার্শনিক মতামত বিচার করে বললেন 
যে অন্ধকার অঞ্চলগুলি সত্যসত্যই অন্ত জায়গা থেকে ভিন্ন রকমের ; 
কারিণ এই উজ্জল জায়গাগুলি হলো চীদের সমুদ্র অথবা মহাসমুদ্র |. 
কাঁজেই সেই জারগাগুলির 10876 1705118 অর্থাৎ “বৃষ্টির সমুদ্র+- 
ইত্যাদি ল্যাটিন নাম দেওয়া হলে! এবং সমগ্রভাবে সেগুলিকে 74815 
বলেই ধর! হয়েছিল। যদিও চাঁদে সত্যিকার সমুদ্রের অস্তিত্বের 
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এই ধাঁরশা এক-শ বছরের বেশী স্থায়ী হয় নিঃ তথাপি ওই নাষগুলি 
এখনও ব্যঘহৃত হচ্ছে । 

যখন 'জানা গেল, প্রকৃত সমুদ্র নয় তখন প্রশ্ন উঠলো--তাহলে 
সেগুলি কি? আজও পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে তাঁর জবাব পাওয়া যায় 
নি। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে মাত্র ছুটি জিনিষ নজরে পড়ে? 
মেরিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষে্রগুলি সম্পূর্ণ অন্ধকার ; আর সেগুলির 
উপরিভাগ অবিশ্বীস্ত রকম সমান এবং মহ্ণ। অবশ্ঠ এই বিস্তীর্ণ 
সমতল অঞ্চলের প্রত্যেকটিতেই দু-একটি আগ্নেক্সগিরির মুখ এবং 
কোথাও বা পর্বতশূঙ্গ দেখ! যায়; কিন্ত সাধারণতঃ সেগুলি সমুদ্র- 
পৃষ্ঠের মত সমতল । 

তাদের এই অবস্থার কারণ সম্বদ্ধে মামুলি জবাঁব হলো এই যে, 
এগুলি যতদিনের পুরনো ততদিন ধরেই অজন্ম গলিত লাভা উদগীরণ 
করেছে এবং সেগুলি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার পর জমে গিয়ে এই 
বিশাল কঠিন লাভান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। কোঁন জবাঁব না পাওয়ার 
চেয়ে এটা তবু অনেকটা ভাঁল। কিন্তু মেরিয়ার সমতল ভূমিগুলি 
জমাট-বাঁধা লাভার চেয়েও অনেক বেণী মস্থণ দেখায়। ইংরাজ 
জ্যোতিবিজ্ঞানী টমাঁস গোল্ডি সম্প্রতি ঠিক এরকমের কথাই বলেছেন । 
এবং তিনি" তাঁর একটি নতুন ধারণার কথা বলেছেন যে, এগুলি 
ধুলিকণা পূর্ণ বিশাল আধারের মত কিছু হতে পারে, অর্থাৎ অবনমিত 
স্থানগুলি কানায় কানায় সুক্ম ধূলিকণাঁয় ভি হয়ে রয়েছে। এই 
ধূলিকণাঁর স্তর হয়তো মাইল খানেকের মত পুরু হতে পারে। 

চক্রের পৃষ্ঠদেশ যে ধুলিকণায় ভণ্তি__একথা কিছু কাল যাবৎ 
দ্বীকত হয়ে আঁসছে। বিভিন্ন আকারের উল্কা অধিকাংশই 
কুদ্রাকৃতির- নিশ্চয়ই চক্রের পৃষ্ঠটদেশে অনবরত আঘাত করছে। এই 
আঘাঁতের ফলে সেগুলি নিজেরাও চূপিত হয় এবং চস্্ের প্রস্তরখণ্ড- 
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গুলিকেও চূর্ণ করে ধূলিকণায় পরিণত করে। এমন কি, মহাজাগতিক 
রশ্মিও এবিষয়ে কম যাঁয় না এই রশ্মি প্রস্তর খগুগুলির ম্ফটিকান্কতির 
গঠন চূর্ণ করে সেগুলিকে ধুলিকণার পরিণত করে, কিন্তু এর "একটা 
হবয়ং-ব্যবস্থিত সীমা আছে। কারণ ধূলিকণা একবার গঠিত ছলে 
তারাই আবার নীচের পাখরগুলিকে রক্ষা করবে । চাদের পৃষ্ঠদেশে 
সর্বত্র ধুলিকণায় আবৃত এবং সেই ধূলিকণার স্তর স্থানে স্থানে আঁধ 
ইঞ্চি থেকে প্রায় ৮ ইঞ্চি পুরু হতে পারে_-সব জ্যোতিবিজ্ঞানীরাই 
যখন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তত, তখন টমাস গোল্ডের এক 
মাইল পুরু ধুলিকণায় পুর্ণ আধারের মতবাদ সাধারণতঃ খুবই 
অভিনব বোধ হুবে। যাহোক, এটা অসম্ভব নয় এবং মেরিয়ার 
অধিকাঁংশ স্থানকেই এত মস্ণ দেখায় যে, এই ব্যাখ্যা খুব অসঙ্গত 
মনে হয় না। .. 

গোল্ডের কথা ঠিক, কি অঠিক, তা বোধহয় টেলিস্কোপও 
আমাদের জানিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু আগামী কয়েক বছরের 
অধ্যেই আমাদের এমণ গবেষণার প্রণালী আয়ত্তে, আসবে, যাঁতে 
এই প্রশ্নের চূড়াস্ত মীমাংসা হবে। 


চাদের উপর সেতু 
বিগত তিন বছরে বিভিন্ন রকমের জ্যোতিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান 
এবং ব্যক্তিগতভাবে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন 
হওয়ার ফলে বিশেষ বিব্রত হয়েছিলেন! প্রশ্নগুলি ছিল এই রকষম-_ 
চজ্জ-পুষ্ঠে যে একটা সেতু আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্বদ্ধে জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা জনসাধারণকে আরও বিশদভাবে জানান নি কেন? 
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অথবা চন্দ্রের 7/0955 2510500-এর উপরে যে সেভুটা আছে, সে 
সম্বদ্ধে তথ্যাদি গোপন রাখা হয়েছে কেন? 

অন্ত কথায় বল! যেতে পারে" এরূপ কোন জিনিষেয় অস্িত্বই 
নেই--যদিও কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজে “3110852 8.0:055 026 
11872 022510100 , খবরটি বেরিয়েছিল । 

এই কাহিনী সুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২৯শে জানুয়ারী 
তারিখে, যখন নিউইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের বিজ্ঞান বিভাগের 
সম্পাদক পরলোকগত জন জে. ও'নিল-_যিনি সখ করে জ্যোঁতি- 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাদদি করতেন- চন্দ্র-পৃষ্ঠের মানচিত্রে যে 
জায়গাটা 742£5  2:19/020 নামে চিহ্নিত ছিল, চত্দ্রের সেই 
জায়গাটা পর্ধবেক্ষণ করেছিলেন । এই 10215 (19101 তিন-শ' 
মাইলেরও কিছু বেশী ব্যাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন একট! বৃত্তাকার অঞ্চল । 
এই কালে! অঞ্চলটা যে গুধু খালি চোখেই দেখা যাঁয় তাই নয়, 
ক্রমবর্ধমান চ্দ্রকলাঁয় এটা আরও নুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই অন্ধকার 
অঞ্চলের পুবদিকের সীমার মধ্যস্থলে ও'নিল এমন একটা জিনিষ 
লক্ষ্য করেন, যাঁতে তাঁর মনে হয্-_অন্তগামী সুর্য যেন একটা 
স্বাভাবিক সেতুর ভিতর দিয়ে রশ্মি বিকিরণ করছে । এস্থলে এ- 
বিষয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্ট সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। 
14915 01151010-এর মহ্ণ সমতলের প্রাস্তভাগের এ স্থানটিতে 
মধ্যস্থল ভাঁঙ্গা একটা উচু পর্ব৩-প্রাকার আছে। সে জন্যে মনে 
হতো-ছুটা পর্বত যেন এ ভগ্যস্থানের ছু-দিক থেকে পরস্পরের 
সঙ্কে মিলিত হবার জন্তে খুব কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। প্রীয় 
এক-শ' বছর পুর্বে চক্রের মানচিত্রে এই পর্বত দুটিকে “প্রোমোন- 
টোরিষ্বাম ওলিভিয়াম' এবং “প্রোমোনটোরিয়াঁম ল্যাঁভিনিয়াম' নামে 
চিহ্নিত কর] হয়েছিল। তথাকথিত এই ছুটি প্রোমেণনটোরির ঠিক 
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পশ্চিমে 7419£5  029%020-এর সমতল অঞ্চল কিছুটা উচু হয়ে 
গেছে। হুর্ধ যখন এই অঞ্চলের উপর দিয়ে অন্তগমন করছিল 
ও'নিল তখন প্রোমোনটরির পশ্চিমদিকে পাখার মত ছড়ানো 
একটা আলোর পর্দা দেখতে পান। এই আলোর পর্দাটাকে সেতুর 
খিলানের ভিতয় দিয়ে আসা অন্তগামী সুর্যের শেষ রশ্মির মত মনে 
হয়েছিল । 

এটা কেবল বিশ্ময়কর আবিষারই নয়, বড় রকমের একটা রহস্যও 
বটে ! পৃথিবীতে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাকৃতিক সেতু আছে এবং 
কেমন করে সেগুলির সৃষ্টি হতে পারে, সেকথাঁও আমাদের জানা 
আছে। নদীর শ্লোত সঙ্কীর্ণ পর্বত প্রাকারে বাঁধা পেলে ধীরে ধীরে 
সেখানে গর্ভের হৃষ্টি হয় । কালক্রমে সেই প্রাকারের উপরের দিকটা 
ঠিক সেতুর আকার ধারণ করে। অথবা মরুভূমির পরিবেশে বায়ু- 
তাঁড়িত ধূলিকণার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অনেক সময সঙ্কীর্ণ গিরি 
প্রাকারের স্থান বিশেষ ক্ষযপ্রাপ্ধ হয়ে এপ প্রাকৃতিক সেতু হট 
করতে পারো কিন্ত চাদে জল অথব! বাতাস বলতে কিছু নেই 
যাঁর দ্বারা ধুলিকণ! পরিবাহিত হয়ে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে 
পারে। কাজেই চাদে যদি এরূপ কোন প্রারুতিক সেতু আবিষ্কৃত 
হয়েই থাকে তাহলে অবশ্ঠ সেটা শ্বীকার করতেই হবে ; কিন্তু কেমন 
করে তাঁর উত্পত্তি হয়েছে, সেকথা বল! সম্ভব নয়। 

কেউ কেউ এ-সম্বদ্ধে বলেছেন ঘে, এরকম সেতু কৃত্রিম উপায়েও 
উত্পন্ন হয়ে থাকতে পারে। কারণ পূর্বেকার জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
কেউ তখন এই জিনিসটাকে দেখতে পাননি । এর ফলে একথাও 
বল হয়েছে যে, এটা সাম্প্রতিক কালে প্রাণবন্ত শরীরী কতৃ্কই 
নিগ্িত হয়েছে। এবং এই' কাহিনীকে আরও চিত্তাকর্ষক করবার 
উদ্দেশ্টে এর সঙ্গে আরও কিছু যৌগ কর! হয্বেছে। একথাও বলা 
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হয়েছে যে, এই সেতুটা 105:5 91158810-এর এক পাড় থেকে 
আর এক পাড় পর্যন্ত ৩০০ মাইল ব্যবধানের মধ্যে সংযোগ সাধন, 
করেছে এবং খিলানের মধ্য দিয়ে হুর্ধরশ্মি বিকিরণের কথায় প্রমাণিত 
হয় যে, সেতুটি কড়ি-বরগার কাঠোযোর সাহায্যে তৈরী হয়েছে। 

এ সব অবাস্তব কাহিনীর কথা বাদ দিলেও আঁর একটা 
বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, কয়েকজন বুটিশ পর্যবেক্ষণকারীও সেই 
ছুটি প্রোমোনটোরির পশ্চিমদিকে সমতল অঞ্চলে পাখার মত ছড়ানো 
আলো দেখতে পেয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আঁকাঁশচারী কয়েকটি 
বস্তপিণ্ডের মধ্যে চাদ হলো এমন একটি বস্তপিণ্ড যার ফটো 
বেশ ভালোভাবেই তোল! যায় এবং সেই সন্দেহজনক স্থানটির এক 
সেট ফটোও তোলা হয়। হুর্য যখন প্রোমোনটোরির .উপরে প্রায় 
খাঁড়াভাবে ছিল, তখন কতকগুলি ছবি তোলা হয়েছিল। এত্ে 
উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিষ্ার দেখা যায়, এবং পরবর্তী 
সময়ে তোল! ছবিতে পাখার মত আলোর ফালিও সুস্প্ট। বাঁর] 
টেলিস্কোপের সাহায্যে এ অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তাদের 
কাছে সে সময়ে কি ব্যাপার ঘটেছিল, এই ফটোগ্রাফগুলির তুলনা- 
মূলক বিচার করলেই তা পরিক্ষার বুঝতে পারা যায়। সুর্য যখন 
1$1915 (1151010-এর পুবদিকের প্রাস্তসীমাঁর ঠিক নীচে নেমে যাক্স 
তথন প্রোমোনটোরি ছুটি এমন ভাবে আলোকিত হয় যে, তাদের 
উভয়ের মধ্যের সেই ভগ্স্থান বা ব্যবধানটুকু তখন মোটেই দেখা 
যায় না। কিন্তু পশ্চিমদিকের সমতল অঞ্চল খানিকটা উচু বলে 
সুর্যরশ্মি সেই ব্যবধান স্থলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ত্রিকোণাকার 
একটা আলোর পর্দার সৃষ্টি করে। চন্দ্র-পুষ্ঠে তথাকথিত সেতু বেশ 
সহজ চিতাঁকর্ষক একটি চোখের ভূল মাত্র। 
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পৃথিবীর কি দ্বিতীয় আর একটি ঠাদ আছে ? 


১৯৫০ সাল থেকেই যদিও এটা নিশ্চিত ছিল য়ে, একদিন 
কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত হবেই, কিন্তু কার দ্বারা কখন এ কাজ 
সাধিত হবে তা পুর্ব থেকে বলা আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল তথাপি 
অনুসন্ধান করবার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এর ফলেই নতুন 
সমস্যার উদ্ভব হলো এই যে, কোন কক্ষপথে বদি খুব ছোট্ট অজান'' 
কোঁন স্বাভাবিক উপগ্রহ থেকে থাকে তাহলে কি হবে? অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে যদি এরকমের কোন উপগ্রহথের সন্ধান মিলে বায়, 
তাহলে সেটাকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলেও তো ভুল করতে পারি? 

প্রায় ছু-বছর পুর্বে যখন জানা গেল যে, প্ল*টোর আবিষর্তা 
জ্যোতিধিজ্ঞানী ক্লাইভ টদ্বাগ পৃথিবীর দ্বিতীয় একটি উপগ্রহের 
সন্ধান করেছেনঃ তখনই খুব দ্রুত নানা রকম জল্পনা-কল্পান! সুরু 
হয়ে গেল। তাঁর মধ্যে বহুল প্রচারিত একটা হলো-_মাচ্ষ 
বোঁধহয় এমন একটা রকেটে-যাঁন তৈরী করবার চেষ্টায় প্রায় 
প্রস্তত হয়ে আছি, যেটি মহাঁশুন্তের কয়েকশত মাইল উধের্ব মানুষ 
বহন করে নিয়ে যেতে পারবে । তখন যাত্রীবাহী আঁকাশ-ষ্টেসন 
নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। পরিষ্ষারই বুঝা যায়, ক্লাইভ টম্বগ 
মহাকাশের কোথাও ছোট্ট একটি চন্দ্র (উপগ্রহ ) আঁবিষ্ষারের চেষ্টায় 
ব্যস্ত ছিলেন, যেখানে একটা আকাশ-্টেদম তৈরী করা যেতে 
পারে। 

এর ন্বপক্ষে যুক্তিটি এতই চমত্কার ছিল যে, সেটা যে 
ভুল, সেকথা ব্যাখ্য। করে বুঝিয়ে বলবার সময় আমিও খুব দুঃখিত 
হয়েছিলাম | একদিন খবর পাওয়া গেল যে, টগ্'গ পৃথিবী থেকে 
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৪** মাইল এবং ৬০* মাইল দুরে ছোট্র ছুটি চাঁদ আবিষ্ধার 
করেছেন। এর ফলে ব্যাপারটা আরও কিছুটা জটিল হয়ে .উঠলো। 
কিন্তু খবরটা মিথ্যা গুজব ছাড়। আর কিছুই নয় আজকালের 
দিনে এরকমেক্স একটা গুজবের উৎপত্তি কোথ! থেকে হলো, একটা 
বিস্মঘ়্ের কথা। আমি যখন ক্লাইভ ট্বগকে এ-বিষয় জিজ্ঞাসা 
করলাম তখন তিনি বলেছিলেন-_-'অতিরিস্ত ছুটা চন্দ্র আবিষ্কার 
তো দূরের কথা, আমি এখন পর্যন্ত আকাশের ৬** মাইল, এমন 
কি, ৪** মাইল অবধিও অনুসন্ধান করে দেখিনি ।” এই হলো 
আর একটা বিষয় যাঁর সম্পর্কে পুনরুল্লেখ করাও বেদনাদায়ক, 
কারণ ব্যাপারটি ছিল এমনই চত্রাস্তমূলক। 

এই বিষয়ে আলোচনা করবার সময় আমি বুঝতে পারলাম যে, 
অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও পৃথিবীর দ্বিতীয় একটি উপগ্রহ সম্বন্ধে : 
পক্ষপাত-মূলক ধারণা আছে। অনেকেই হয়তো! একথা বুঝতে পারেন 
না, কিন্তু যার ফলে তাদের মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, সেটা 
হচ্ছে একটা কাহিনী, যা তারা তরুণ বয়সে পড়েছিলেন। সেটা 
এখন আর তেমন বিখ্যাত নয়, যেমন এক সময়ে ছিল; কিন্তু তাঁর 
প্রভাব এখনও কিছুট। রয়েছে। আমি জুল ভার্নের “8:০8:)0 0১০ 
14090 নামক গল্পের কথা বলছি, যেটা ১৮৭ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের অধিকাংশ ভাষায় অনুদিত 
হয়েছিল এবং বহু বছর ধরে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়ে আসছে। 

সেই গল্পের_-যদি আপনি বইখানা পড়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই 
"রণ হবে- প্রকাণ্ড আযালুমিনিষামের খোলটা তিনজন অভিষাত্রীসহ 
ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষিপ্ধ হয়ে চন্ত্রলোকে যাবার পথে পাশ কেটে- 
যাওয়া বিরাট একটা বস্তপিগ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটবাঁর উপক্রম হয়েছিল। 
জুল ভার্নে তাঁর গল্পের নায়কদের একজনের মুখ দিয়ে পাঠকদের 
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নিকট ব্যাখ্যাচ্ছলে বলেছেন “সেটা সাান্ত একটা উক্কাপিশ-_কিন্ত 
বিশাল আকৃতির । পৃথিবীর আকর্ষণে আটৃকা পড়ে আকাশ-পথে 
উপগ্রহরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে 1” এমন কি, জুল 'ভার্নে একথাও বলেছিলেন 
যে, তিনি পেটিট নামে একজন ফরাসী জ্যোতিধিজ্ঞনী করৃকি 
প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবদ্ধ থেকেই এই ধারণা পেয়েছিলেন। 
একথা সত্য যে, ফরাসী জ্যোঁতিবিজ্ঞানী বলোনের পেটিট এই নিবন্ধটি 
প্রকাঁশ করেছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন, ৪৬৫* মাইল দূরে 
পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী আমাদের দ্বিতীয় একটি উপগ্রহ 
আছে। কিন্তু জুল ভার্নে যদি তার এই ধারণার বিষয্বটা তার 
গল্পের অন্তভূ্ত না করতেন তাহলে আজ তার নিবন্ধের কথা কেউ 
স্মরণ করতো না। 

এই দ্বিতীয় চন্দ্রটা কত বড় হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, 
সে কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি । তবে কারো কাঁরো ধারণ। 
যে, এর পাশাপাশি মাঁপ কম পক্ষে এক-শ' গজের মত হবে। 
যদি তাঁই হতে৷ তা হলে সেটা কথনও অনাবিষ্কত থাকতে না- 
এমন কিঃ পেটিটের সময়ও না; কারণ একে কোন যন্ত্রের সাহায্যে 
ব্যতিরেকে খালি চোখেই ধীর গতিতে ভ্রাম্যমান বেশ উজ্জল একটি 
নক্ষত্রের মত দেখা যেত। কয়েকজন সখের জ্যোতিথিজ্ঞানী জুল 
ভার্নের গল্প পড়বার পর সত্য সত্যই দ্বিতীয় চন্্রটি খুজে বের 
করবার জন্তে গোপনে গোপনে চেষ্টা করেছিলেন। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাদের একজনও-_যার মধ্যে পেটিট 
নিজেও ছিলেন-_-উপগ্রহটি কতটা ছোট হলে দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে 
পারে, তীক্ষ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন উৎসাহী লোকদের সাহায্যে তা পরীক্ষা 
করে দেখবার কাজে রত হন নি। যদি তাঁর ঠিক সন্ধান করতে 
পারতেন তবে নিজেরাই দেখে অবাক হয়ে যেতেন যে, পুথিকী 
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থেকে ৯*১০০* মাইল দূরে ঠিক এক মাইল ব্যাসের দ্বিতীয় একটা 
চন্্র এখনও খালি চোঁখে দেখা যাঁবে। এটা একটা অঙ্চজ্জল.তারার 
মত দেখাবে ; কিন্তু এক ঘণ্টা বাঁ ওই. রকম কিছু একটা . সময়ের 
পর দেখা যাবে-_সেটা নিকটবর্তা তারকাদের তুলনায় স্থান পরিবর্তন 
করে গেছে। মোটের উদর এটা হয়তে৷ ব্যাবিলোনিয়ানদের দ্বারা 
€বদি তারও আগে না হয়ে থাকে) আবিষ্কৃত হয়েছিল। 

পৃথিবীর দ্বিতীব় চন্দ্রের জন্তে সাম্প্রতিক. অনুসন্ধান আরস্ত হবার 
আগেই এসব কথা কম-বেশী জ্যোতিধিজ্ঞানীদের জানা ছিল। 

তারা জানতেণ- কয়েক শত ফুট ব্যাসের কোন কিছুর আঁশা 
কর! দূরে থাক, কয়েক মাইল ব্যাসের কোন কিছুর আশাও করতে 
পারেন না। ফটোগ্র(ফিক টেলিস্কোপের সাহায্যে বর্তমানে এরবিষক্নে 
অন্সম্ধানের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। যদিও যন্ত্রটা ট্রাকের উপর 
বসাবার পক্ষে খুবই ছোট তথাপি এর শক্তি অসাধারণ বলেই 
মনে হবে| এই যন্ত্রট ১০০০ মাইল দূরে থেকে পৃথিবীর চতুর্দিকে 
বিচরণকাঁরী একটা টেনিপ বলের ছবি অনায়াসে তুলতে পারে। 
এমন কি, চন্দ্রের দূরত্ব থেকে, অর্থাৎ ২,৪০০ মাইল দূরে গিয়ে 
পৌঁছানো। ৪৬ ফুট লম্বা একট! ভি-টু রূকেটের ছবি তুলতেও অন্তুবিধা 
হয় না। 

ক্লাইড টম্বগের অনুসন্ধানের ফলেও কোন কাজ হলো না। 
পৃথিবীর এমন কোন শ্বাভাবিক ক্ষুদ্রীকার উপগ্রহ নেই, যদি এই 
নামটা এমন কোন জিনিষের জন্তে ব্যবহার করি, যেটা ভূমিতে 
থাকবার স্রময্ন অতি সামান্ত বল প্রয়োগেই উপরে তোলা যেতে 
পাঁরে। অথবা ম্বাভাবিক ক্ষুদ্র চাদ থেকে উৎক্ষিপ্ত বিভিন্ন আরুতির 
ক্ষুদ্রকায় কৃত্রিম উপশ্রহের পথের সন্ধানও মিললো না। 

এ সত্বেও অবশ্ ক্ষুদ্র স্ষুদ্র বস্তপিও পৃথিবীর চতুদিকের কক্ষপথে 
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থাকতে পারে, কিন্ত সেগুলি ছোট ছোট পাঁধরের টুকৃরার চেয়ে 
বেশী বড় হবে না। 


আকাশে ভূতুড়ে আলে। ্‌ 

আপনার দৃষ্টিশক্তি যদি ভাল থেকে থাকে এবং আপনি যদি 
সহরের আলো! থেকে বেশ দুরে বাস করেন তবে গ্রীষ্মের শেষের 
দিকে আকাঁশে একটা জিনিষ দেখবাঁর জন্তে চেষ্টা করতে পাঁরেন, 
যা অল্প কয়েক জন লোকের পক্ষেই দেখা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃত 
প্রস্তাবে অধিকাংশ জ্যোতিবিজ্ঞানীই কখনও এটা দেখেন নি। 
জিনিষটা হলো-_খুব ক্ষীণ নির্দিষ্ট আকৃতিশৃন্ত ভুডুড়ে আলোর মত 
এক ফালি আলো। একজন জার্মান সর্বপ্রথম এই আলে! আবিষার 
করেছিলেন বলে এর জার্মান নাম হয়েছে- (28212501261 
বাংলাঁয় একে 'প্রতিপ্রভা' বলা যেতে পাঁরে। আলোটা এতই ক্ষীণ 
যে, চন্দ্র যখন উজ্জল আলো বিকিরণ করে তখন একে দেখাই 
যায় না। ছায়াপথের আলোর চেয়েও এই আলো ক্ষীণতর ; 
কাজেই ছায়াপথ যখন এর অবস্থান স্থল জুড়ে থাকে- যেমন» 
প্রত্যেক শীতের সময় ডিসেম্বর থেকে জান্যারীর বেশীর ভাগ এবং 
প্রত্যেক গ্রীষ্মে জুন থেকে জুলাইয়ের অধিকাংশ সময়--তখন একে 
মোটেই দেখা যায় না। 

এই আলোটাকে 0০0৮1061810 বা প্রতিপ্রভা বলবার কাঁরণ 
এই যে, আলোর ফাঁলিটা হুর্ধের ঠিক সোজাসুজি বিপরীত দিকের 
আকাঁশে দেখা যায়। মধ্যরাতে হুর্য যখন সোজাসুজি নীচে থাকে, 
এই আলোর ফালিটা তখন ঠিক মাথার উপরে থাঁকবে-বশ্ত 
এই ব্যাপারটা শ্রীর্মমগ্ডলেই দেখা সম্ভব | এটাকে আমাদের দেশে 
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ঠিক মাথার উপরে দেখতে পাই না বটে, তখনও কিন্ত ঠিক সেই 
জায়গাতেই থাকে । ঃ 

খুব ক্ষীণ বলে এই আলোটাকে এক শতাব্দীর বেশী পুর্বে 
আবিষ্কার করা জস্তব হয় নি । জার্মান: জ্যোতিবিজ্ঞানী থিওডোর 
ব্রোরসন ১৮৫৩ সালের এক অন্ধকার রাতে খুব সম্ভব আকস্মিক 
ভাঁবেই এই জিনিষটাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। কেবল ব্রোরসন 
নন, নিশ্চয়ই আরও অনেকে এটাকে লক্ষ্য করেছিলেন । যদিও 
অন্তান্ত লোকেরা আকম্মিক ভাবেই এই আলোটাকে দেখে থাকেন, 
তাহলে তারা হয়তো ভাত্বর মেঘের মতই একটা কিছু মনে 
করেছিলেন, কাজেই এবিষয়ে কেউ একটা কথাঁও বলেন নি | ছু- 
বছর ধরে পর্বেক্ষণ করবার পর ব্রোরসন এ-সম্বন্ধে একটা বিবরণী 
প্রকাশ করেন | 

কিন্তু বৃটিশ জ্যোতিবিজ্ঞানী টি, ডবলিউ, ব্যাকহাউস ত্রোর- 
সনের প্রকাশিত বিবরণী দেখেন নি; কারণ ১৮৭৫ সালে তিনি 
রয়েল সোপাইটিতে বলেন- সুর্যের অবস্থানের বিপরীত দিকের 
আকাঁশে তিনি একফালি আলো দেখেছেন যাঁর বিষয়ে এ-পর্যস্ত 
আঁর কেউ কোন বিবরণ প্রকাশ করেননি | 

আট বছর পরে এই আলোটা আবার আবিষ্কৃত হয়-_এবারের 
আবিষ্কারক হলেন এডওয়ার্ড এমরিসন বারনার্ড নামে একজন 
আমেরিকান | কেউ যেমন একথা বলতে পারেন যে, ব্রোরসনের 
বিবরণীর বিষয় ব্যাঁকহাউিসের জানা উচিত ছিল, _তথন ব্যাকহাউসের 
বিবরণ না! জানার জন্তে বার্ণার্ডের উপরও দোঁষধারোপ করতে পারেন 
না | বার্ণর্ড পরে একজন বিখ্যাত জ্যোতিধিজ্ঞানীরূপে পরিচিত 
হয়েছিলেন, কিন্তু আকাশের প্রতিপ্রভা আবিষ্ষার করবার সমক্ন তিনি 
জ্যোতিবিজ্ঞানী ছিলেন না | তিনি ছিলেন একজন ফটোগ্রাফার, 
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জ্যোঁতিধিজ্ঞান সম্পফিত ছবি তুলতেই ব্যস্ত থাকতেন এবং ধূমকেতু 
দেখবার আশায় আকাশের দিকে তাকাতেন 1 বাখার্ড এই 
আলোটাঁকে খুব উঁচুতে অবস্থিত তারার আলোয় আলোকিত পাতলা 
একখণ্ড মেঘ বলেই মনে করেছিলেন | কিন্তু পরের দিন রাব্রিতেও 
তিনি সেটাকে দেখেন। কিন্ত কোন একখণ্ড মেঘের পক্ষে ২৪ ঘণ্টা 
একই স্থানে থাকা সম্ভব নয় ভেবে তিনি স্থির করেন যে জিনিষটা 
বাষুমগ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে কিছু একটা হবে । 

বার্শর্ড পরে যা! ভেবেছিলেন, তাই হচ্ছে এর একমাত্র ব্যাখা? 
গাণিতিক উপায়ে এটা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, কোন একট 
কিছু হূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করলে যদি সেট! পৃথিবীর 
অপেক্ষা হুর্য থেকে ৯,০*,০০০ মাইল দূরে থাকে, তবে পৃথিবীর 
সঙ্গে হুর্ষের চারদিকে পরিভ্রমণ করবে | বার্ণার্ড বলেছেন যে, এই 
ভুতুড়ে আলো৷ সম্ভবতঃ মহাজীগতিক ধুলিকণার মেঘ, পৃথিবীর সঙ্গে 
সুর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে | | 

কয়েক বছর পুর্বে কোন একব্যক্তি জ্যোতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষে 
ছবি তোলবাঁর বিশেষ একরকম ক্যামেরার সাহায্যে শ্রই প্রতিপ্রভার 
ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা! চোখে দেখা যায় ফটোগ্রাফের 
প্লেটেও ঠিক তাই উঠেছিল | কিন্তু আমরা জানি ফটোগ্রাফিক 
প্লেট কখনও চক্ষুরোগে ভোগে না। কাজেই এর অস্তিত্বের সম্বন্ধে 
কোনই সন্দেহ নেই | 


উদ্কাপাঁত 


যদি এমন কোন লোক. থাকেন ধিনি উষ্কাপাত দেখেন নি, 
তবে সেটা তাঁর নিজেরই ক্রটি। কেউ যদি এক বা একাধিক 
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উদ্ধাপাত দেখতে চান তাহলে তাঁকে সহরের আলে! থেকে বেশ 
কিছু দুরে গিয়ে রাত্রির পরিষ্কার আকাশের দিকে ধৈর্য ধরে নজর 
রাখতে হুবে। উত্তর» দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম-যে কোন দিকে 
তাকালেই চলবে । যদি ধের্য ধরে থাকতে পারেন তবে একটা ন। 
একটা উন্কাপাত নজরে পড়বেই। 

যখন এরূপ কোন একটা উ্ধাপাত দেখ! যায় তখন একথ 
অনায়াসেই বলা যেতে পারে--এটা ৫/৬০ মাইল উপর থেকে 
এসেছে । অবশ্ত এক্স ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সেটা খুবই বিরল। 
একথা জানা আছে, কতখানি উচ্চতায় সাধারণতঃ উক্কাগুলি জলে 
উঠে তাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে; কাজেই তাদের আঙতন কিন্নপ 
হবে, - সেটা হিসেব করে বার করা সম্ভব। সাধারণ লোকের। 
প্রথমে মাপের হিসেবটা শুনে বিস্মিত হয়ে যাবে যে, সেগুলি এত' 
ক্ষুদ্র ! ধর! যাকৃ* যে তারাটিকে আপনি ছুটে আসতে দেখেছেন, 
সেটি খুব উজ্জ্বল ছিল এবং সন্ধ্যাতারার মত চমতকার দেখাচ্ছিল! 
ঘ্দি তাই হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে যে উন্ধাপিগুটি আকাশে আলোর 
রেখা অঙ্কিত করতো! সেটির ব্যাস হবে প্রায় আধ ইঞ্চি এবং 
ওজনে প্রায় এক আউল্সের সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র। 

আপনি যে উক্কাপিগুটিকে ছুটে আসতে দেখেছেন সেটির আলো- 
রেখা যদি উজ্জল তারার মত জ্লজলে দেখা গিয়ে থাকে, তাহলে 
সেই ছোট্ট পাঁখরাটির, যেটি মহাশুন্ত থেকে বাযুমগ্লে প্রবেশ 
করেছিল, পরিমাপ ছিল এক ইঞ্চির চতুর্থাংশেরও কম।| আর 
ওজনের কথা বলতে গেলে বলা যায় যে,' এদের ৭৫ বা! ৮০টি 
একত্রিত করলে এক আউন্স ওজন হতে পারে। কোন উক্কার 
আলো যদি খুব ক্ষীণ দেখায় এবং ভাল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোক 
যদি কোনরকমে তাকে দেখতে পায় তাহলে তাঁর ব্যাস হবে 
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একটা দশ নয়৷ পয়সা বতটা পুরু তাঁর চেয়েও কম এবং 'তাঁদের 
'সাজার কয়েকের একত্রে এক আউন্স ওজন হতে পারে। 

অবস্ঠ সৌভাগ্যক্রমে যখন আপনি বড় ব্লকমের উক্কাপাত 
দেখতে পাবেন, সেটা উপর দিয়ে যাবার সময় চতুদধিক আলোর 
উদ্ভাসিত করে তুলবে । এখন, এরকমের যে উক্তা আশেপাশের 
যাবতীয় দৃশ্ঠবস্তকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে, তাঁদের কয়েক 
পাঁউণ্ড থেকে কয়েক টন ওজন হতে পারে। লক্ষ্য করবার বিষয় 
হলে! এই যে, এক পাউণ্ড ওজনের একটা উন্কাও তীত্র আলোর 
ওজ্ল্য প্রদর্শন করতে পারে। এতেই বুঝতে পাঁরা যায়, অতুযুজ্ছল 
উক্ধাগুলি যথেষ্ট বড় হয়ে থাকে এবং পরে তার্দের অবশিষ্টাংশও 
কিছু দেখতে পাওয়া যাঁয়। তাঁদের অধিকাংশই মাটিতে পড়বার 
আগে বাম্পীভূত হয়ে যায়। 

জ্যোতিবিজ্ঞানীরা যেমন সহজেই  মহাশুন্তের এসব আগস্তকদের 
ওজন, আয়তন নির্ধারণ করতে পারেন, কিন্তু এরা কোথা থেকে 
আসে এ প্রশ্নের 'জবাঁব অনেক দিন পর্যস্ত তারা তত সহজে দিতে 
পারেন নি। অনেক কাল পর্যস্ত এর একটা চিরাচরিত জবাঁব ছিল 
এই যে, গ্রহ-উপগ্রহাদির স্ষ্টি হবার পর মহাশৃন্তে যেসব বস্তু উছত্ত 
ছিল সম্ভবতঃ সেসব বস্তই উচ্ধারপে আবির্ভূত হয়ে থাকে । কিন্তু 
৯৯৩৯ সালে ইংরেজ জ্যোতিধিদ রবার্সন কিছু ততীয় গবেষণার 
বিষয় নিয়ে উপস্থিত হন, পরে যেগুলি “পয়েশ্টিং-রবার্টসন এফেব্” 
নামে পরিচিত হয়। মহাঁশুন্তে যদি কতকগুলি উন্কাপিও অন্ঠান্ত 
বস্তর মত হৃর্ষের চতুদিকে ভ্রাম্যমান অবস্থায় থেকে থাকে, তাহলে 
হুর্ধ তাদের একাংশকেঃ, অর্থাৎ যেদিকে শুর্বকিরপ পড়বে কেবলমাত্র 
সেদিকটাকে উত্তপ্ত করবে। উত্তপ্ত হওয়ার দরুণ সেই অংশটা 
আঁয়তনে কিছুটা €বড়ে যাবে এবং এর ফলে তাঁর ভাঁরকেশ্রও 
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কিছুটা সরে যাবে। এই সব কিছু মিলিয়ে যা ফল: দাড়াবে ভাতে 
উক্কাপিওুটা নিয়মিত ভাবে একটু একটু করে সুর্যের নিকটবর্তাঁ হতে 
থাকবে এবং সর্বশেষে তার মধ্যে পতিত হবে। 

রবার্টসন একটি ফমুলাও উদ্ভাবন করেছেন, যার সাহায্যে 
অনায়াসে হিসেব করে বলা যাঁয় এরূপ ব্যাপার ঘটতে কতটা সমস্ব 
লাগতে পারে। এর সঙ্গে কেবলমাত্র তিনটি বিষয় ( ফ্যাক্টর ) 
জড়িত- উক্ধীপিগুটার ব্যাস, তাঁর ভর এবং হুর্য থেকে তাঁর দুরত্ব! 
রবার্সনের ফমুল! গ্রহাপির সম্বদ্ধে ( যেমন ধরুন পৃথিবী ) প্রয়োগ 
করে যে ফল পাওয়া যায় তাতে অসীম ( ইনফিনিটি ) থেকে 
কচিৎ পার্থক্য প্রকাশ পায়, সাধারণ প্রস্তরে গঠিত আধ ইঞ্চি 
ব্যাসের একাট উন্কাপিগ্ড পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে যাত্রা করে প্রায় 
২৫ মিলিয়ন (€ একমিলিয়ন-্*দ্শ লক্ষ ) বছর পরে হুর্যে গিয়ে 
পৌঁছতে পাঁরবে। যেহেতু ২৫ মিলিয়ন বছর সৌর জগতের 
ইতিহাসের তুলনায় অতি কম সময় মাত্র, সেহেতু এ-থেকে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় যে, কেবলমাত্র বৃহদাকুতির উক্কাপিগ- 
গুলিই, যাদের ব্যাস অন্ততঃ কয়েক ফুট--তাদের কিছুটা অংশ 
অবশিষ্ট থাঁকবে। কিন্তু প্রত্যেকটি রাতের পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য 
ক্ষুদ্রাকৃতির উক্কীপিণ্ড স্থলিত হতে দেখা যায়। 

সব সময়েই নতুন উক্কার সরবরাহ দরকার। একবার যখন 
নতুন সরবরাহের কথা উঠেছিল, তখন কোথায় এগুলির উৎপত্তি 
হয়__সেকথ! অনুমান করাও শক্ত ছিল ন1। বৃহস্পতি এবং মঙ্গল 
গ্রহের কক্ষপথের মধ্যস্থলে গ্রাহাহ্পুঞ্জের একটা ঝেই্টনী আছে-__ 
যেখানে কোন গ্রহ গঠিত হয়নি সম্ভবতঃ বৃহস্পতির প্রচণ্ড আকর্ষণ 
শক্তিই সংগঠনে বাঁধা সৃষ্টি করেছে। যতদূর জানা যায় তাতে 
এখানে ১৩০০ এরও বেশী গ্রহাণু রয়েছে । তাছাড়া আরও হাজার 
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ফজার কত যে আছে তাঁর সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব ; কারণ 
সেগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, পৃথিবী থেকে লক্ষ্য করা যায় না। শ্রটা 
নিশ্চিত যে, তাঁদের পরম্পরের মধ্যে সংঘর্ষ নিত্যকার ঘটন]। 
এ রকম সংঘর্ষের ফলে টুকরা বা থণ্ডিতাংশ ছিটকে পড়ে নতুন 
সরবরাহের স্ষ্টি করে। এগুলি ক্রমশঃ সৌর জগতের অভ্যত্তরের 
দিকে চলতে থাকে এবং পৃথিবী মধ্যপথে বাঁধা সৃষ্টি না করলে 
সর্বশেষে হুর্ষের মধ্যে পতিত হয়। পৃথিবী যখন এক্প প্রতিবন্ধকতা 
স্থষ্ট করে তখনই আমর রাত্রির আঁকাঁশে উক্কাপাত দেখতে পাই। 


উদ্কাপিগড থেকে বিপদ 


আপনার ইনসিওরেন্স এজেন্টের প্রতিনিধিকে যদি বলেন যে, 
আপনি উষ্কাপিগ্ডের দ্বারা আহত হওয়ার বিরুদ্ধে ইনসিওর করতে 
চান, তাহলে তার উত্তরে তিনি হয়তো আপনার দিকে কেবল 
শৃহ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন! কিন্তু সর্বশেষে আপনি বেশ স্তায় 
সঙ্গত হারেই ইনসিওর করতে পাবেন। আমি অবশ্য নিজে এ- 
রকমের ইনসিওরেন্স চেয়ে পরীক্ষা করি নি, কিন্তু আশাকরি যে 
প্রত্যেক ২৫১০০ ডলারের জন্তে এক ডলার প্রিমিয়ামের হারে এ 
রকমের ইনসিওর করা যাবে । তাছাড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীও 
এতে ঠিক কাজই করবেন, যেহেভু উন্কাপিণ্ডের দ্বার! আহত হবার 
সম্ভাবনা এতই কম যে, তাকে উপ্রেক্ষা করাই চলে। 
তবুও, এ রকম ব্যাপার ঘটেছে। 
১৯৫৪ সালের ৩০শে নভেঙ্ছর প্রায় দু'টার সময় (স্থানীয় সময় ) 
আযলাবামার উপর প্রকাণ্ড একট! উদ্কা বিস্ফোরিত হয় এবং ১৯ 
পাঁউণ্ড ওজনের একটা টুকৃরা আ্যালাবামার সাইলাকজায় একটা! 


টিিচ 


বাড়ীর ছাদ ভেদ করে গিয্বে মিসেস হিউলেট হজেসকে আঘাত 
করে। -. | 

১৯২৭ সালের ২৮শে এ্রপ্রিল ৯টার সময় (স্থানীয় সময় ) 
জাপানের আব নাঁমক স্থানে অনুরূপ আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। 
ওজনে এক আউন্সের ৩০ ভাগের একভাগ মাত্র ছোট্ট একট! 
উন্তাপিণ্ড ছুটে এসে মিঃ ট্যাবেল কুরিয়ামা! নামে একজনের পাঁচ 
বছরের ( তখনকার ) মেয়েকে আঘাত করে । এই ছুটি ঘটনার সময্বের 
ব্যবধানের মধ্যে উ্কাপাতে সম্পত্তি ধ্বংসের আরও দুটি লিখিত 
বিবরণ পাওয়া গেছে। ১৯০৮ সালের ২৪শে জুন পেনসিলভ্যানিয়ার 
চিকোরার নিকটবতাঁ একটা মাঠে চামড়! ছিন্্রভিন্ন অবস্থায় একটা! 
গরু পাওয়া যায়-_ দেখে মনে হয়েছিল কতকগুলি প্রস্তর খণ্ডের 
আঘাতেই এরূপ ব্যাপার ঘটেছিল। 

ঘটনায় দেখা যায় একটা উক্কাপাতের ঠিক পরক্ষণেই এবং 
নিকটবর্তা মাঠে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত উক্কার প্রস্তর-টুক্রাগুলি পাওয়া 
যায়। আর একট! ক্ষতিকারক উক্কাপাত ঘটেছিল ১৯৩৮ সালের 
২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে, ইলিনয্বের ম্যাকোপিন কাউষ্টির রেন্জ্ড 
নামক স্থনে। প্রায় ৪ পাউও ওজনের একটা উক্কা-প্রস্তর একটা 
গ্যারেজের ছাদ চূর্ণ করে সেখানে অবস্থিত একট! মোটরগাড়ীর ছাদ, 
বসবার কুসন এবং তলা ভেদ করে চলে যায়। তারিপর সেখান 
থেকে গিয়ে মেঝেতে আঘাঁত করবার পর উপ্টে ফিরে গিয়ে আসনের 
শ্প্িং-এর মধ্যে আঁটুক! পড়ে। 

আধুনিক যুগের এই ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হুবাঁর 
পর প্রাচীন ঘটনাগুলি র্বীতিমতভাবে যাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে 
- অকন্মাৎ যেন অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। সব চেয়ে 
প্রাচীন ঘটনাটি বাইবেলে আছে-_যেমন যন্ুয়া ১০ ১১১-তে বলা 
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হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছিল বোধহয় প্রায় বং পৃঃ ১৫০০ সালে। 
এ্রতে কত লোক প্রাণ হারায় বাইবেলে তাঁর উল্লেখ নেই। উদ্কা- 
পাঁতের ফলে পরবর্তাঁ হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল ১৫১১ সালের 
১৪ই সেপেম্বর ইটালীতে | ক্রেম! নামে ছোঁট একটা সহরের উপর 
আকাশেই প্রকাণ্ড একটা উদ্কা' বিস্ফোরিত হয়ে হাঁজার হাজার 
পাথরের টুকরা সমগ্র অঞ্চলটার উপর বিক্ষিপ্ত হুয়। এর ফলে 
অনেক পাখী, কতকগুলি মেষ এবং একজন ফ্র্যানসিস্কান মঠবাসী 
নিহত হয়। | 

এর প্রায় ১৫* বছর পর, ১৬৫৪ সালে সুদূর প্রাচ্য থেকে 
একটা বাণিজ্য জাহাজ ইটালীর একটি বন্দরে ফিরে আসে। 
জাহাজের ক্যাপ্টেনের বিবরণ থেকে জানা যায়--৯ পাউও ওজনের 
একটা পাথর প্রচণ্ড গতিতে জাহাজের ব্রিজের উপর পড়ে' দুজন 
নাবিক নিহত হয়। যতই আমরা বর্তমান কালের দিকে এগুতে 
থাঁকি উক্কাপাতের লিপিবদ্ধ বিবরণ ততই বেশী হতে দেখা যায়। 
১৮২৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী ভারতবর্ষে ওরিয়াঙে উদ্ধাপাঁতের ফলে 
একব্যক্তি নিহত হয় এবং তাঁর সঙ্গী স্ত্রীলোকটি বিশেষভাবে আহুত 
হয়। ১৮২৭ সালে ১৬ই ফেব্রায়ারী উক্কাপাতের ফলে ভারতবর্ষের 
একজন লোকের একটি বাহু চু্বিচুর্ণ হয়ে যায় । ১৮৩৬ সালের ১১ই 
নভেম্বর ওহায়োর নিউ কংকর্ডে উন্কাপাতে একটা ঘোড়া নিহত 
হয়। উনবিংশ শতাঁকীর বাকী অংশে এরূপ আর কোন বিবরণ 
পাওয়া যায় নি। 

১৯৭৮ সালের ৩০শে জুন মধ্য সাইবেরিয়ায় উদ্ধাপাতের ফলে 
সাইবেরিয়ান উপজাতীদের অনেকগুলি গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়। ১৯২৩ সালের পূর্বে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানাই 
যায় নি। সাইবেরিয়ায় এই উ্কা পতনের কয়েক বছর পর উত্তর 
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জার্মেনীতে আর একটি উহ্কাপাত হয়। এর ম্বারা পরোগ্ষভাঁবে 
ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। উক্কাটা একটা শু ঘাঁসের স্্পে পড়ে 
আগুন জালিয়ে দেয়, সেই আগুনে কতকগুলি ভেড়া পুড়ে মারা 
যায়। 

এই তালিক সত্বেও উন্কাঁপাতটাকে দৈনন্দিনের একটা বিপজ্জনক 
ব্যাপারের মধ্যে ফেলা যায় না। কিন্ত প্রত্যেক বছরে কোন এক 
সময়ে কখনও এই “সংখ্যাতাত্তিক অসম্ভব'ও সম্ভব হুয়ে থাকে। 


মহাশুম্তঘান এবং উক্কার বিপদ 


পৃথিবী পরিক্রমার জন্টে যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরিত 
হবে, তাঁর মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটিকে মানুষের পক্ষে যতটা সাধ্য, 
ততটা পাঁলিশ করা হবে। কারিগরদের কাঁজের পরিচ্ছন্নতা অথব৷ 
কেবল সুন্বর দেখাবার উদ্দেশ্টে উপগ্রহগুলিকে দর্পণের মত পালিশ 
করবার সিদ্ধাস্ত করা হয় নি|। এর পিছনে একটা সুনিশ্চিত 
বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য রয়েছে! পৃথিবীর কাছাকাছি মহাশুন্তে কি 
পরিমাণ মহাজাগতিক ধূলিকণা আছে, সেটা সঠিকভাবে নির্ণয়ের 
পক্ষে এই ব্যবস্থা খুব সহায়ক হবে। এর সঙ্গে সে বৈজ্ঞানিক কারণ 
জড়িত আছে, সেটা খুবই সরল। তুলনামূলকভাবে গৃহস্থলীর 
সম্পফ্কিত একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক-_মনে করুন একটা বারান্দার 
মেঝে খুব সতর্কতার সঙ্গে চমৎকারভাবে পালিশ করা হয়েছে। 
এই চকচকে মেঝে থেকে অতি সুন্দরভাবে আলো! প্রতিফলিত হবে, 
কারণ তখনও পর্যস্ত মেঝের উপর কেউ প দিয়ে মাড়ায় নি। কিন্ত 
মেঝের উপর দিয়ে সারা দিনে অনেক লোক চলাফেরা করবার 
পর দেখা যাঁবে--মেঝে থেকে প্রতিফলিত আলো! কতট! ম্লান হয়, 
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তাহলে আলোর ওজ্জল্যের ক্রমাবনতি থেকে" অনায়াসে হিসেব করা 
যেতে পারে, সেখান দিয়ে কোন নির্দিষ্ট সমঘ্বের মধ্যে কতলোক 
বাতায়াত করেছে! 

কৃত্রিম উপগ্রহের দর্পণের মত পাঁলিশ সেইরূপ উদ্দেশ্টই সাধন 
করবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখতে চাঁন, উপগ্রহটার সঙ্গে 
খুলিকণাঁর কতবার সংঘর্ষ ঘটেছে । মহাঁকাঁশযাত্রী কাউকে যেসব 
কঠিন বস্তর সঙ্গে সংঘর্ষের সর্খু্ষীন হতে হবে, তাঁদের অধিকাংশই 
হলে! খুব সুক্ষ ধূলিকণা। সম্ভবতঃ এই ধূলিকণা পলিমাঁটির অতিশ্ঙ্ 
কণিকার মত একই রকমের হবে। কিন্তু ধূলিকণাগুলি অতি উচ্চ 
গতিতে ছুটাছুটি করে । এই রকমের উচ্চ গতিসম্পন্ন কোন একটা 
কণিকা যদি কৃত্রিম উপগ্রহের গায়ে এসে আঘাত করে তবে এই 
সংঘাতের গতিবেগ হবে সম্ভবতঃ সেকেণ্ডে প্রান ৪* মাইল। 

এই উচ্চগতি সম্পন্ন স্ুক্্ম ধুলিকণা যখন কৃত্রিম উপগ্রহটার ধাতব 
আবরণের উপর আঘাত করবে_ আশাঁকরা যাঁয়_-তখন এই হঠাঁৎ 
ঘেমে-যাওয়! কণিক। সোজা বাম্পীভূত হয়ে যাবে | কিন্ত কেবল 
ধূলিকণাটিই নয়, যে তাকে বাধা দিয়েছিল, উপগ্রহের আবরণের 
সেই নুক্ম ধাতব পদার্থটুকুও বাম্পীভূত হয়ে যাবে | সংঘাতের পর 
ধাতব আবরণটিতে শুক্র একটি গর্তের-_সম্ভবতঃ আণুবীক্ষনিক- সৃষ্টি 
হবে | যত সময় যাবে ধাতব আবরণটি এরূপ হুক্ম হুক্ম গর্তে 
আবৃত হয়ে যাঁবে এবং অনেকটা ম্লান দেখাবে | কাজেই কক্ষপথে 
পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এবং তাঁর পরেও নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে 
যদি উপগ্রহটার ওঁজ্জল্যের পরিমাপ করা যায়, তাহলে কি পরিমাপ 
মহাজাতিক ধুলিকণ| গ্রহটাকে আঘাত করেছে তার একটা ধারণা 
করা যাবে । 

কিন্ত অপেক্ষাকৃত বড় ধরুন এক চতুর্থ ইঞ্চি ব্যাসের উক্কার 


১৪৭ 


কৃত্রিম উপগ্রছটার সংঘর্ষ ঘটেছে কিনা, তা কি আমর! এথেকে 
জানতে পারি ? আমরা সে কথাও বলতে পারি--কিস্তু এই 
উপায়ে নয় ; একথা জানবার জন্তে অন্ত কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা দরকার | সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কৃত্রিম উপগ্রহ্টার 
ভিতরে ঘ্বাভাবিক চাঁপের বাঁতাঁস রেখে তাকে বায়ুনিরোৌধক করা। 
ভিতরকার যস্ত্রাদির জন্তে এই বামু-চাপের প্রল্লোজন নেই-_বাযুশুন্ঠ 
স্থানে থাকলে যেমন হয়, এটা ঠিক তেমন ভাবেই কাজ করবে । 
কিন্ত ধরা যাক- উপগ্রহটার মধ্যে অন্ততঃ এমন ভাঁবে তৈরী একটা! 
যন্ত্র আছে, যেটা বায়ুশূন্ত স্থানে মোটেই কাজ করবে না । বন্দি 
সেই যন্ত্র হঠাঁৎ থেমে গিয়ে রেডিওপ্রেরক যন্ত্রের সঙ্কেত প্রেরণ 
বন্ধ করে দেয় তখনই, বুঝা যাবে উপগ্রহের ভিতরটা তখন বামু- 
শৃন্ত হয়ে গেছে | যাঁর অর্থ হলো এই যে বেশ বড় এবং ভারী 
একটা! উক্ধাপিণ্ডের আঘাঁতে উপগ্রহটার আবরণে ছিদ্র হয়ে গেছে, 
যার ফলে ভিতরের আবদ্ধ বাতাস মহাশুন্তে বেরিয়ে গিয়ে উপগ্রহটাকে 
বাষুশূন্ঠ করে ফেলেছে । 

উপগ্রহের সঙ্গে কতবার এবধপ সংঘর্ষ ঘটবাঁর সম্ভাবন! আছে? 
এর উত্তরে বলা যায়--কোঁন বিশেষজ্ঞ এতে আশ্্য হবেন না 
হয়ত একটানা মাসের পর মাঁপও এরূপ কোন সংঘর্ষ ঘটবে না। 
কয়েক বছর পুর্বে মাঞ্চিন বিমান বাহিনী ঠিক এরূপ সমস্তা সম্পর্কেই 
অতি সতর্কতার সঙ্গে কতকগুলি হিসাব ঠতরা করেছিলেন | এটা 
ধরে নেওয়া হয়েছিল য়ে, মহাশুন্যে আমাঁদের এমন একটা কিছু আছে 
যার ১০০০ বর্গফুটের মত একটা খুব বড় রকেট বা মধ্যমাকৃতি এনোপ্রেনে 
জায়গার একটা খোলা জায়গা আছে। হিপাঁবে দেখা যাঁয়-_এঁ পরিমিত 
জায়গায় গড়পড়তা প্রতি সাড়ে তিন ঘন্টা পর পর এক একটা 
মহাজাগতিক ধুলিকণা আঘাত করবে। এর চেয়ে বড় কিছুর সংঘর্ষ 
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পেতে হলে আরও অনেক লঙ্ছা সময় অশ্পক্ষা করতে হবে । 
শ্রকট! দশ পয়সা যতটা পুরু তাঁর অর্ধেক মাঁপের ব্যাসের একট 
উদ্ধাপিণ্ডের সঙ্গে ১৫ বছরে একবার মাত্র সংঘর্ষ ঘটতে পারে । 
এ পরিমান স্থানে ২৩৮০০ বছরে ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের একটা উক্কা” 
পিগ্ডের একবার মাত্র সংঘর্ষ ঘটবার সম্ভাবনা | 

যদি একখা স্মরণ করা যায় যে, প্রতিদিন ১/৫ ইঞ্ি আকারের 
দশ লক্ষ উদ্ধীপিণ্ড এসে পৃথিবীর বুকে আঘাঁত করছে, তাহলে 
উপরের হিসেবট একাস্তই হাশ্তকর মনে হবে | কিন্তু পৃথিবীর 
ব্যাস ৮০০০ মাইল | উপরের সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে মাত্র 
১০০ বর্গফুট স্থানের জন্তে | ২০ ইঞ্চি কৃত্রিম উপগ্রহের উদ্ুক্ত 
জায়গা! হলো মাত্র ২ বর্গফুট | খুব সম্ভব এরূপ উপগ্রহের সঙ্গে 
এমন কোন উক্কাপিগ্ডের সংঘর্ধ ঘটবে না, যে এর আবরণ ভেদ 
করে যাবে। 


আমাদের দ্বিতীয় শুকতার৷ 


একথা অনায়াসেই বল| যেতে পারে যে, এক-শ লোকের মধ্যে 
অন্ততঃ একজনও বুধ গ্রহটা দেখেছে কিনা-সন্দেহ । এর কারণ 
এ নয় ষে এর উজ্জল্য খুব কম, বরং তাঁর বিপরীত | বুধগ্রহকে 
যদি উধ্বাকাশে অন্যান্ত স্থির নক্ষত্রের সঙ্গে দেখা যেত, তাহলে 
একে অন্তান্তি তারাঁর মতই ওজ্ল মনে হতো | কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে 
গ্রই বে বুধগ্রহ দিনের রেলায় ছাড়া অন্য সময়ে উধ্বণকাঁশে আসে 
না। তখন হৃুর্ষের উজ্জল আলোতে অন্ঠান্ত তারার মতই অপৃশ্ঠ 
হয়ে যায় | বুধ হলে! সৌরজগতের সবচেয়ে ভিতরের গ্রহ | 
এট] হুর্ষের সর্বাধিক নিকটে থেকে অভাবনীয় গতি বেগে হুর্ধের 
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চতুদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে | হুর্ের চারিদিক একবার প্রচক্ষিণ করতে 
এর স্ময় লাগে আমাদের পৃথিবীর দিনের হিসাবে ৮৮ দিন, এটা 
সৌর মণ্ডলের সবচেয়ে ভিতরকার গ্রহ হওয়ার ফলে পৃথিবী থেকে 
সর্বদাই একে ' হুর্ষের খুব কাছাকাছি দেখা যায় | বুধগ্রহকে যখন 
সন্ধ্যাতারা রূপে দেখা যায় তখন হুর্ধ অন্ত যাবার পর অক্পক্ষণের 
মধ্যেই এটিও অস্তগমন করে। প্ররুত প্রস্তাবে সম্ভবতঃ হুর্ষের সঙ্গে 
একই সময়ে অন্তগমন করে | বুধগ্রহ যখন প্রভাতী তারারূপে 
দেখ! দেয় তখন দিকচক্র রেখায় সুর্যের কিছুটা আগে থাঁকে। 

এসব কারণে বুধগ্রহকে আলো-আধারীর তাঁরা বল! যেতে পারে; 
কারণ একে কখনও নীল আকাশের গায়ে দেখা যায় না । এর 
চতুর্দিকের আকাশ সর্বদাই হুর্ধের আলোগ কখনও কম, কখনও 
বেশী আলোকিত থাকে । অধিকস্ত এই গ্রহটা সর্দাই দিগন্তে 
নীচের দিকে থাঁকে এবং অনেকেই লক্ষ্য করেছেন- বুধগ্রহ আঁকাঁশে 
থাকা সত্তেও কুয়াশা, ধূলিকণা বা সাধারণ ধোঁয়াক্ক ঢাকা পড়ে 
গেছে । এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রত্যেকেই বিস্ময় বোধ করেন 
যে, যাঁকে প্রায়ই দেখা যাত্ষ না, যখন দেখা যায়-_তখনও আবার 
বেশীক্ষণের জন্যে পর্যবেক্ষণ করা যাঁয় না! এবং সর্বদাই একটা অস্থুবিধা- 
জনক স্থানে অবস্থান করে-_তাঁর সম্বন্ধে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা কেমন 
করে তথ্যাদি সংগ্রহে কৃতকার্য হয়েছেন ! 

যাহোক, বুধগ্রহ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানা গেছে। দৃট্াস্ত 
স্বরূপ বল! যেতে পারে- বুধগ্রহের ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৩০** মাইল । 
এটা আমাদের চন্দ্রের ব্যাসের চেয়ে খুব একটা বেশী নয়_-কারখ 
চন্দ্রের ব্যাস হুচ্ছে ২১৬৭ মাইল। তবে অন্তান্ত কয়েকটা গ্রহের 
ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের চেয়ে কম। শনিগ্রহের সবচেয়ে বড় চর 
টাইটানের ব্যাঁপ হচ্ছে ৩৫৫০ মাইল এবং বৃহদ্পতির চারটি বড় 
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'চঙ্জের ছুটি-সগ্যানিষিড ও ক্যালিষ্টো৷ ব্যাসের মাপে বুধগ্রহকে ছাড়িকে 
গেছে । এদের উভদ্নেরই ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৩২০৯ মাইল করে। 

বেশ কিছুকাল আগেই জানা গিয়েছিল যে, বুখগ্রহ যে পথে 
হুর্ধকে প্রদঙ্গি করে, সেটা বৃত্তাকার নয়, বরং বৃত্বাভালই বল। যেতে 
পারে। এই পথে ভ্রমণ করবার সময় গ্রহটা যখন হৃর্ষের খুব 
নিকটে আসে (বিজ্ঞানের ভাষায় যাঁকে বল! হয় পেরিহেলিয়ন ) 
তখন হুর্য থেকে তার দুরত্ব হয় ছুই কোটি পচাশি লক্ষ মিলিয়ন 
মাইল, আর যখন হুর্ধ থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে (যাকে বল! 
হয় এফেলিয়ন ), সেই দূরত্বটা হলে! তিন কোটি পয্ত্রিশ লক্ষ মাইলের 
সামান্ত কিছু কম। 

কয়েক শ' বছর ধরে একটা জিনিষ রহশ্যময়ই রয়ে গেছে-_ 
সেটা হলো, বুধগ্রহ তার নিজের অক্ষরেধাঁর উপর কত ক্রুত- 
গতিতে আবতিত হয়, অথবা অন্যভাবে বলা যায়-_বুধগ্রছের 
একদিনে, অর্থাৎ একবার আঁবর্তনে কত সময় লাগে? ইটালীর 
জ্যাতিধিজ্ঞানী * জিওভ্যানী ভি. সিয়াপেরিলি এক অসম-সাঁহসিক 
প্রচেষ্টায় দিনের বেলায় বুধগ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এ 
সমস্যার সমাধান করেছিলেন। দিনের আলোতে খালি চোখে এই 
গ্রহটাকে দেখা না গেলেও, অবস্থানস্থল জানা থাকলে টেলিক্কোপের 
সাহায্যে একে দেখা যেতে পানে। 
কয়েক বছরের চেষ্টার পর সিয়াপেরিলি এই সমন্তা সমাধানে 
সক্ষম হন। তিনি বললেন--আমাদের ৮৮ দিনে বুধগ্রহ তার 
অক্ষরেখার উপর একবার আবর্তন করে, অর্থাৎ ুর্ষের চতুদিকে 
একবার ত্ুরে আসতে এর যত সময় লাগে, নিজের যেরুদণ্ডের 
উপর একবার পাক খেতেও তার ততো! সময় লাগে। এর ফলে 
বুধগ্রন্থের এক অর্ধাংশই মাত্র নুর্ধের আলো! পায়। এর ফলে এর 
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নুর্যালোফিত অংশের. রৌদ্রেপঙ্ক হবার কথা। সেখানে যদি কোন 
খাতব পদার্থ থেকে থাকে, তবে সেগুলি নিশ্চয়ই তরল অবব্ায় 
আছে । বুধগ্রহ্থন যখন পেরিছিলিবনে অবস্থান করে, অর্থাৎ সর্ষের 
খুব নিকটে ধাঁকে, তখন হৃর্ধালোকিত পৃষ্ঠের কেন্জীয় অঞ্চলের 
তাপমাত্রা ৭৮০০ ফারেনহাইটের কম হবে না। এত বেশী তাপ- 
মাত্রাক্স দক্তা, টিন, সীস প্রভৃতি ধাতব পদার্থ গলে গিয়ে পাখুরে 
জমির উপর ছোট ছোট পুকুরের আকার ধারণ করবে। 

এছাড়াও সেখানে আরও রহুন্পূর্ণ ব্যাপার আছে। প্রত্যেকবার 
বুধগ্রহ যখন হুর্ধ ও পৃথিবীর মধ্যস্থালে আসে- শেষেরবার যেমন 
১৯৫৭ সালের মে মাসে এসেছিল-_তখন আমরা এই গ্রহথটিকে 
সুর্যের গায়ে একটা কালে! বিন্দুর মত দেখতে পাই। একে বল! 
হস ট্র্যানজিট, অর্থাৎ সুর্যের উপর দিযে গ্রহের গতি এবং বিগত 
ট্যানজিট সমূহ" থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা! গেছে__বুধ একটি একক 
গ্রহ। বুধের সঙ্ষে অপেক্ষাকত ছোট আর একটা কালো বিন্দু 
দেখা গেলে সেটাকে বুধের চন্দ্র বলেই মনে হতো--কিস্তু বুধের 
কালো বিন্দুর সঙ্গে আর কোন কালো বিন্ুই দেখা বায় নি। 
এই ট্র্যানজিট, অর্থাৎ সুর্ষের উপর দিয়ে বুধগ্রন্থের গতি থেকে 
আরও জান। যায় যে; বুধগ্রহের বাযুমগ্ডলও নেই। 

অপরপক্ষে গ্রহটির পৃষ্দেশে যেসব কালো দাগ দেখা যায়, 
সেগুলি সময়ে সময্বে খুব উজ্জল এবং সময়ে সময়ে নিষ্প্রত দেখায় । 
যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সেখানে বামুমগুল আছে অথবা 
অন্ততঃ পক্ষে বাস্থুমগ্ুলের কিছুটা এখনও রয়ে গেছে, তাহলে 
এ ব্যাপাঁরটার ৰেশ ভাল ব্যাখ্যা দেওয়া যাকস। জ্যোতিবিজ্ঞানীদের 
এ কথাটাই বিশ্বাস করবার বেক দেখা যাঁর বে, সবগুলি গ্রহই 
প্রথমে বাস্থুমণ্ডল নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল। তাই যদি হয়ে 
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থাকে তবে বুধগ্রহের বায়ুমণ্ডলের কি হলো? এ রকম প্রচণ্ড 
বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থেকে বায়ুর অণৃগুলি এমন প্রচগ্ডরেগে ছুটাছুটি 
করতে থাঁকে যে, গ্রহের টান তাঁদের আঁর ধরে রাখতে পারে 
না__ কতকগুলি মহাশুন্তে চলে যায় কিন্তু সবটাই একসঙে যায় না। 
গ্রহের যেখানটায় সুর্বকিরণ পড়ে না, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানটায়: 
গিয়ে জমা হয়-_সেখানে তাপমাত্রা হিসেব মত শূন্য ডিগ্রির 
নীচে -৪১৪” ডিগ্রি ফারেনহাইট । যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায়-_- 
অধিকাংশ না হলেও বুধগ্রহের প্রাথমিক বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই 
তাঁর ছায়াচ্ছন্ল অংশের পৃষ্ঠদেশে জমাট বেধে আছে। কিন্তু 
আপাততঃ এই ধারণার সত্যত। যাচাই করবার উপায় নেই। 


মঙগলগ্রহ__লালমাটি ও ওজোন 


একদিন রাত্রিবেলায় পরিষ্ষার আকাশে মল্লগ্রহ-পর্যবেক্ষণ করবার 
সময় আমার মনে হলো-__একমাত্র পরিষার আকাশেই যে দেখবার 
মত কত জিনিষ রয়েছে যা অনেকেই দেখতে পায় না। মাত্র ছয় 
কি সাত মাইল উপরেই পশ্চিম থেকে পুবে স্থৃতীব্র বায়ুশ্রোত প্রবাহিত 
হচ্ছে- এই আপাত-প্রতীয়মান এই “স্থায়ী' বাফুপ্রবাহ সময়ে সময়ে 
ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়ে থাকে । অত উচ্চতায় 
কোন মেঘও নেই যে এই বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্ব বুঝা যেতে পারে। 
কাজেই যখন বায়ুশ্রোত বেশ নীচুতে প্রবাহিত হচ্ছিল, সেই সময়ে 
কোনও একজন বৈমানিক সেখানে না ষাঁওয়া পর্যস্ত আমরাও জানতে 
পারি নি যে, এরকমের একটা বাযুপ্রবাহের অস্তিত্ব আছে। 
' এরই বায়ু স্রোতটা যেন তার খেয়াল খুশীমত উচ্চতা এবং গতি- 
বেগ পরিবর্তন করে। এর একটা ব্যাপারে মাত্র নিয়মানুবপ্তিত। 
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দেখা যাঁয়, সেটা হচ্ছে এই যে, বাযু অতটা সর্ধদাই সাধারণতঃ 
পুর্বাভিমুখেই প্রবাহিত হয়। বায়ুস্রোতটা যখন নীচু দিয়ে প্রবাহিত 
হয় তখন এর সঙ্গে চালিত পুর্বদিকগামী কোন বিমানপোতের লক্ষ্য- 
স্থলে পৌছাবার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একঘন্টা কম লাগতে 
পারে। | 

টোকিও থেকে বিশাল আকুতির কাগজের বেলুন পাঠিয়ে 
জাপানীরা আমেরিকার প্রধান ভূমিথণ্ডে যে বোম! নিক্ষেপ করে- 
ছিল, এই বায়ুন্রোতই সেই বেলুনগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 
এই বায়ুশ্রোত সেই বেলুনগুলি, অর্থাৎ বোমাগুলিকে যথাস্থানে 
পৌছে দিয়েছিল বটে, কিন্তু দৈবক্রমেই তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি 
সাধিত হয় নি। 

এই বায়ুশ্রোতের উপরে বায়ুমণ্ডলে আর একটি অদ্ভুত অনৃষ্ঠ স্তর 
আছে | একে ওজোন স্তর বলা হম্ব এবং আমি যখন মঙ্গল 
গ্রহটাকে দেখছিলাম, তখন এই ওজোন স্তরটার কথাই প্রথম 
আমার মনে হয় | সঙ্গত কাঁরণেই পরিচিত এই গ্যাসটা অতি 
সাধারণ অক্সিজেন গ্যাসেরই একটা রকমফের মাত্র। শ্বীসকার্ধে যে 
অক্সিজেন অপরিহার্থ, সেই অক্সিজেনেরই ছুটি পরমাণু একত্রিত হয়ে 
একটি অক্সিজেন অণু গঠন করে | কিন্তু প্রায় এমন ঘটনা ঘটে 
যাতে অক্সিজেন অণুর পরমাণু ছুটি পৃথক হয়ে যাঁয়। বিছ্যুৎ- 
স্ষুরণের দ্বারা এবং অন্তান্ি অনেক ব্যাপারে এরূপ অবস্থা ঘটতে 
পারে। তখন কিছুক্ষণের জন্তে সম্পূর্ণ পৃথক এক একটি অক্সিজেন 
পরমাণু পাওয়া যাঁয়। যদিও খুব অল্প সময়ের জন্তে হোক, এই 
একক পরমাণুগুলি সঙ্গে সঙ্গেই এক একটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে যাঁয়। এর ফলেই তিনটি পরমাণুযুক্ত একটি অক্সিজেন 
অণু উৎপন্ন হয়-_একেই বলা হয় ওজোন । 
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ওজোন তৈরী. হলেও সেটা বেণীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ওজোদি 
অতিমাত্রায় সন্তিয়্ পন্দার্থ। যে কোন পদার্থই কাছে আন্‌ুক ন। 
কেন, তাঁর সঙ্গেই মিলিত হবার জন্তে ব্যগ্র হয়ে ওঠে অবশ্থ সে 
পদার্থটা যদি জারিত হবার যোগ্য হয়। একথা অবশ্ট ব্যাখ্য। 
করে বলবার প্রয়োজন নেই যে, অতিমাত্রায় সক্রিয় কোন পদার্থকে 
বিশুদ্ধ অবস্থায় পাঁওয়! সম্ভব নয়, যে হেতু সেটা ত্বরিৎ গতিতে যে 
কোঁন একটা যৌগিক. পদার্থ কৃষ্টি করবে। সে জন্যেই কয়েক 
ষছর পুর্বে *বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটা ওজোনের স্তর দেখে 
খুবই বিশ্মিত হয়ে যাঁন। এই ওজোন স্তরের নীচের দিকটা ভু 
পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬৫,০০০ ফুট উপরে এবং সেখান থেকে স্তরটা 
উপরের দিকে বিস্তৃত । 

“ওজোন স্তর কথাটাতে যেন ভুল বুঝা না হয়। এই স্তরে 
যে কেবল বিশুদ্ধ ওজোনই রয়েছে, তা নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে এর 
সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত রয়েছে। 
শজোন স্তরে বাঁমুমগ্ডলের অন্তান্ত স্থানের চেয়ে কিছু বেণী ওজোন 
আছে মাত্র। এমন কি, সেখানেও তেমন কিছু বেশী নয় | 

কেউ যদি ওজোন স্তরের সবটুকু ওজোন পৃথক করে নিয়ে 
তাকে সমুদ্র-পুষ্ঠের ঘায়ুর চাঁপে ঘনীভূত করে, তাহলে সেই স্তর মাত্র 
এক ইঞ্চির দশ তাঁগের এক ভাগ মাত্র পুরু হবে। কিন্তু অতটুকুও 
বেশ বিশ্ময়ের ব্যাপার, যদ্দিও এই জিনিসটা যখন জানা গেল তখন 
সেখানে কি ব্যাপার চলেছে, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় নি। 

সেই উচ্চতায় হূর্ধ থেকে আগত আপ্টাাভায়োলেট রশ্মি নিয়মিত- 
ভাবে কিছু অক্সিজেন অণু আলাদা করে ওজোন উৎপন্ন করে। 
যে পরিমাণ আশ্ট1ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীতে আসে তার সবটাই 
এই প্রক্রিঘ্ায় ব্যবহৃত হয়। এই ওজোন-অণৃগুলি তখন বাদুমণ্ডলের 


উঠ ৪ 


নীচের দিকে চলে আসে এবং বাযুবাহিত ধুলিফণাঁর সঙ্গে দাসাক্গনিক্ষ- 
ভাবে মিলিত হয় । 

এসব ব্যাপারের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের সন্গষ্ধ কি? খুব সহজ। 
মঙ্গলগ্রহের মকুভূমির মত স্থানগুলি আম্বরণ অন্সাইডের মত লালচে 
দেখায় । মঙ্গলগ্রহে বাতাস খুবই হাক্কা' অর্থাৎ বিরল এবং অনে হয়, 
সেই বাতাসে এখন আর অক্সিজেন নেই। মঙ্গলগ্রহের বাযুমণ্ডল 
খুব হাঁক্কা বলেই সেখানকার ওজোন স্তর মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের খুব 
নিকটেই গঠিত হয়েছে এবং অতিমাত্রায় সক্রিয় হওয়ার ফলে ওজোন 
মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের প্রস্তরা্দির সঙ্গে খুব তাড়াতাড়িই মিলিত হয়েছে। 
এই প্রক্রিয়ায় ছুটি ফল হয়েছে_ মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ জারিত হয়ে গেছে 
এবং বাযুমণ্ডল থেকে সবটুকু অক্সিজেন স্থায়ীভাবে দূরীভূত হয়েছে। 

এই অনুমান যদি ঠিক হয়, এবং যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়, 
তবে আমরা একথা জেনে নিশ্চিন্ত হতে পারি যে, আমাদের 
পৃথিবীর ওজোন স্তর ৬৫,০০০ ফুট উপরে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরাপদ 
দূরত্বে অবস্থিত | 


মহাশুন্য থেকে ব্যার্টিরিয়া ? 


ধরা যাক; মোটামুটি প্রায় প্রত্যেক ২* বছর পরে পৃথিবীর কোন 
জায়গায় যখন মহামারী দেখা দেয়, কেউ না কেউ তখন নিশ্চই 
এইরূপ মন্তব্য সমেত বিবরণ রাখবেন যে, শূন্ত থেকে আঁগত 
ব্যার্িরিয়ার দ্বারাই এই মহামারী সৃষ্টি হয়েছে। একথা ধিনিই 
বলুন না কেন, তিনিই বিখ্যাত সুইডিস বিজ্ঞানী আরহেনিয়াসকে 
সাক্ষীন্বরূপ খাড়া করতে পারেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আরছে- 
নিক্লাস এক' মতবাদ প্রচার করেছিলেন যে, আকাঁশ বাতাস সর্বত্র 
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' ক্টসহিষু সর্বপ্রকার আদিম জীবের বীজরেপুতে পরিপুর্ণ। কোঁদ 
গ্রহ খন ঠাণ্ডা হওয়ার পর জীবের জীবনধাঁরণের উপযোগী অবস্থায় 
উপনীত হুয় তখন এই সব বীজরেণু থেকেই নতুন জীবনের দুত্রপাঁত 
হয়ে থাকে । 

সাধারণভাবে কথাটা হচ্ছে এই যে, ব্যান্টিরিয়ার কীজরেণূ রূপে 
কষ্টসহিধুঃ জীবনবীজগুলি যে আকাঁশে জীবন্ত অবস্থান থাঁকতে 
পারে এবং ভেসে বেড়াবার মুখে কোন গ্রহে উপনীত হতে 
পারে-সে কথা অন্বীকাঁর করবার উপায় নেই। 

প্রত্যেক বছরেই মহীকাঁশ থেকে মহাজাগতিক ধুলিকণান্মপে 
বিশ্বক্নকর পরিমাঁণে পদার্থ সমষ্টি আমরা পেয়ে থাকি। জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখেছেন যে, বছরের পর বছর এই মহাজাগতিক 
খুলিকণার দরুণ প্রতিদিন ১০1১২ টন করে পৃথিবীর ওজন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। গত বছর বিভিন্ন দুরধিগম্য স্থানের ধুলিকণাঁর সতর্ক 
গণনা থেকে দেখা গেছে-_এই সংখ্যা খুবই কম। এই মহাজাগতিক 
ধুলিকণা পতনের ফলে দৈনিক অন্ততঃ একশত টন করে পৃথিবীর 
ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে | আমাদের পৃথিবীতে যদি রোজ এই পরিমাণে 
মহাঁজাগতিক ধূলিকশা জমে থাকে তাহলে আঁকাঁশে যদি ব্যা্টিরিয়ার 
রেণুকণ| থেকেই থাকে, সেগুলিও এর সঙ্গে এসে জমবে না কেন ? 

এগুলি অবশ্ত বস্ত পরিমাণের অপরিহার্য অঙ্গ | আকাশে 
ব্যািরিয়ার রেপুকণা আছে কিনা জানি না। তবে এটুকু মাত্র 
বলা চলে যে, এরূপ কিছু থাকা অসম্ভব নয় | কেউ কখনও এটা 
প্রমাণ করতে সক্ষম হয় নি | কিন্তু ধারা ব্যান্ট্িরিয়া সম্বন্ধে পড়া- 
শুনা করেছেন তাঁরা অসাধারণ রাঁপাক্ননিক আগ্রহ নিষ্বে এপ 
কয়েকটি ইঙ্গিত করতে পারেন এবং বলতে পারেন যে, সেগুলিকে 
পৃথিবী বহিভূত্তি কোন স্থানের বলে তাদের সন্দেহ হয়| তিনি 


১৫২ 


অবশ্ঠ ঘা খুশী তাই বলতে পারেন, কিন্তু সম্ভবতঃ প্রমাণ করতে 
পারেন না। 

কিন্তু উদ্া প্রস্তরের মধ্যে কেউ যদি কোন অজানা আপুবীক্ষণিক 
জীবন আবিষ্কার করেন, সেটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, কাঁরপ সেটা 
এসেছে মহাশৃন্ত থেকে | কিন্তু সেই আণুবীক্ষণিক জীবনের একটা 
নতুন রকমের আকৃতি থাক] দরকার | কারণ সাধারণ ঘটনা ঘা 
ঘটে তা হলো এই ষে, প্রত্যেকটি উন্কাই পৃথিবীর মাটি ম্পর্শ' করবার 
পর সংগৃহীত হয়ে থাকে | এবং যে কোন বস্তই হোক, মাটি স্পর্শ 
করবার সময় তাতে ব্যাষ্টিরিয়া সংশ্রিষ্ট হতে পারে | যে কোন 
শশ্যক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত এক আউন্স মাটির মধ্যে প্রায় ৩ মিলিয়ন 
ব্যাক্টিরিয়া পাওয়া যেতে পাঁরে | বনাঁঞ্লের এক আউন্স মাটিতে 
এর তিন গ৭ থেকে পাঁচ গুণ বেশী এবং বাগানের মাটিতে এর ১৫' 
গুণ বেশী ব্যা্িরিয়া থাকতে পারে | 

সত্য সত্যই এসব পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে । বিভিন্ন সংগ্রহ 
থেকে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে আগত্ত অনেক উদ্ধা নিয়ে পরীক্ষা 
করে দেখ! হয়েছে । কিন্ত এতে একটা সমন্তার ব্যাপার ছিল। 
উষ্কাপিগুগুলি মাঁটি থেকে সংগৃহীত হয়েছিল অনেক আগে । পরিষফারই 
বুঝা যায়__তখনই এগুলির সঙ্গে ব্যান্টিরিয়ার সংযোগ ঘটেছিল । 
অবশ্ত পাঁখরকে জীবাণু মুক্ত কর! সহজ ব্যাপার ; দু-এক ঘণ্টার জন্তে 
পুড়িয়ে লাল করলেই হলো ! কিন্তু পাথরের ভিতরে কোন জীবাণু 
থেকে থাকলে এ-ব্যবস্থায় সেগুলিও যে ন হয়ে যাবে ! 

তবে ষ্রেরিলিজেসনের অর্থাৎ বীজাণুশূন্তকরণের ব্যবস্থায় পাথরের 
উপরিভাগের বীজাণুগুলিই নষ্ট হবে-_ভিতরে যদি কিছু থেকে থাকে 
সেগুলি অবিকৃত থাকবে! কাজেই উচ্কাপিগুগুলিকে প্রথমে আার্ি- 
সেপ্টিক সাবান দিয়ে ত্রাস করে নিয়ে সেগুলিকে আবার ত্যান্টি- 
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সেপ্টিক সলিউসনে ঘণ্টা চাঁরেকের জন্তে ডুবিয়ে রাঁখা হয়েছিল । 
তারপর সেগুলিকে ১৯০-প্রফ আাঁলকোহলের মধ্যে মিনিট খানেকের 
'জন্তে ডুবিয়ে রাখবার পর ত্যালকোহলটা পুড়িয়ে নেওয়া হয়। 
তখনই কেবল বীজাপুশূন্য টিউবে রক্ষিত ব্যা্টিরিয়াবৃদ্ধির উপযোগী 
সলিউসনের মধ্যে পাঁথরটাকে রাখা হয়েছিল। ২৮ সপ্তাহ ধরে এই 
অবস্থায় রাখা সতেও কালচার সলিউসনট1 পরিষষারই রয়ে গেল» 
কাজেই বুঝা গেল_-তাঁতে কোন ব্যার্টিরিয়া নেই। তারপর 
উক্কাপিগুটাকে জীবাপুবজিত-করা মর্টারে চূর্ণ করে কালচার সলিউসন 
ভত্তি ১২টি টিউবে ভাগ করে রাখা হলো। আরও দশ সপ্তাহ 
পরে ১২টি টিউবের তিনটির মধ্যে ব্যার্টিরিয়ার বৃদ্ধি দেখা গেল ; 
কিন্তু সেগুলি পৃথিবীরই পরিচিত ব্যাক্ট্রিরিয়া। এসব পরীক্ষা থেকে 
কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। পরীক্ষার ফল 
নাস্তিত্বমূলক, কিন্তু সেটা কম-বেশী পূর্বেই আশা করা গিয়েছিল । 
আমরা নিজে মহাশুন্যে যেতে না পারা পর্যন্ত শেষ কথা জানবার 
জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। 


মহাশুন্ত যাত্রীদের জন্যে খাস্ভ-বটিকা পাওয়া যাবে না। 


আমি এখন যে কোন দিন একটা টেলিভিশন দৃশ্য দেখবার 
জন্তে আঁশা করে থাঁকি-_যাঁতে এই দৃশ্যটি থাকবে- চন্দ্রলোক অথব। 
মঙ্গলগ্রহে প্রথম অভিযাত্রী কর্মীদল, উজল দৃষ্টি এবং কর্মীজনোচিত 
চেহারার যুবকেরা প্রাতরাশের জন্তে বসে আছেন। তাঁরা পেটভরে 
খাচ্ছেন এবং বৃদ্ধ মেন সার্জেন্ট তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছেন। অনেক 
দিনের জন্যে এই হলে! তাদের শেষ খাওয়া |. লিখিত আছে-- 
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ফিরে না আস! পর্যন্ত এখন থেকে তারা খাছ বটিকা খেয়েই 
থাকবেন। 

অধিকাংশ লোঁক গ্ররকমের একটা দৃশ্তা দেখে সম্ভবতঃ বিসম্ৃশ 
কিছু যনে করবে না; কোন অজ্ঞাত কারণে খাগ্ঘ-বটিকার ধারণাটা! 
লোকের মনে যেন বদ্ধমূল হয়ে 'গেছে। প্রথমে কে এই ধারণার 
বিষয় বলেছিলেন, সেটা আমার জানা নেই (আমার অনুমান হয়, 
এইচ. জি. ওয়েল্স্ই ছিলেন সে ব্যক্তি); কিন্ত সে যেই হোন না 
কেন, তার যুক্তিটা পরিক্ষার নয়। 

একটা লোককে কর্মক্ষম এবং সক্রিয় রাখতে দৈনিক প্রায় ছু- 
পাউগণ্ড খাতের দরকার--তারমধ্যে বেশীর ভাগই শ্থেতসাঁর এবং 
প্রোটিন। শ্বেতসাঁর জাতীয় খাগ্যকে হাইড্রলিক প্রেসের পিষ্টনের চাপ 
দিয়ে শ্বেতসার পদার্থকে স্বপ্লায়তনের মধ্যে আন যায়। কিন্তু এই 
জাতীয় খান্ভক একবার চেপে শ্বল্লায়তনের মধ্যে আনলে, তাকে 
কিছুতেই হজম করা যাঁবে না, সম্ভবতঃ চাপের পর সেটা আর 
.শ্বেতসার থাকবে না এবং আমি ভেবে শিউরে উঠি বে, প্রোটিন 
জাতীয় খাগ্ভকেও এরকমভাবে ব্যবহার করনে সেটা আবার কি হনে 
ঈাঁড়াবে ! 

অবশ্য শ্বেতসারকে ক্যাণ্ডির মত বটিকাঁর আকারে তৈরী করা 
যেতে পাঁরে--কিস্তু সেটা কর্মীদের বিরক্তিরই কারণ হবে। কিন্তু 
এপ একটা বটিকায় পুরা আহীরের কাঁজ চলবে না, একবাটি ভর্তি 
এরকম জিনিষের প্রয়োজন হবে। সংক্ষেপে বলা বায়__ছু-পাউিগড 
খাগ্-_ছু-পাঁউণ্ড থাছ্কই বটে; এবং আলোচনার ফলে সেটা কমে 
যাবে না। 

একথা সত্য, মহাশূস্ত-যানে যেরূপ থাগ্য দেওয়া হবে, সেট 
ভাল একটা রৌভ্তোরাঁতে বেসব খাগ্ধ পরিবেশন কর! হয় তার চেয্নে 
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অনেক ভিন্ন রকমের দেখাবে । রেন্তোরার খাঁছের ওজনটা বিবেচ্য 
বিষয় নয়। এই খাছ্ভে বাজে অংশ এবং অখাগ্ত অংশ বাদ দিয়ে 
সম্পূর্ণ খাগ্ের ওজনের অর্ধেক ডিনারের জন্যে টেবিলে দেওয়া হবে। 
কিছুদিন পুর্বে আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনে বে খাছ দেওয়া হয়েছিল 
তাতে ছিল- মাংসের স্টিক, পোড়ানো আলু এবং আর্টিচোক মাত্র। 
এট! সাধারণের একটা অনুষ্ঠান ছিল বলে, তাঁর ওজনটা পালায় 
ভুলে দেখা সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু তাহলেও নিশ্চম্ন করে বলতে 
পারি গ্ীকের হাড় এবং চবির কুচাকাচা বাদ দিলে সমগ্র ওজনের 
অর্ধেকট! দীড়াতো। আলুর যতটা বাদ দিতে হয়েছিল সেটাও 
তার পুরা ওজনের এক তৃতীয়াংশ হবে এবং আরটিচোক এরও ছুই 
তৃতীয়াংশ বাদ পড়েছিল। 

কিন্তু ভূমিতে অবস্থান করবাঁর সময় এতে কিছুই আসে যায় 
না, কিন্ত আকাশে, এমন কি পৃথিবীর চতুদিকস্থ কক্ষপথেও এক 
পাউও ওজনের জন্তে ১৫০ পাঁউও্ রকেট-জালানী দ্রব্যের প্রয়োজন । 
ম্পষ্টত:ই দেখা যায়--এরূপ খাছ নষ্ট হবার মত অংশই বেশী থাকে । 
কাজেই মহাঁকাঁশ-যাঁনে গ্তীক দিতে হলে আগেই সেগুলির হাড় 
সাবধানে ছাড়িয়ে নিতে হবে, আলুর বর্জনীয় অংশ আগেই বাদ 
দেওয়া দরকার এবং শাঁকসজীর খাগ্যোপযোগী অংশটুকুই কেবল 
রাখতে হবে, যেন পরিবেশিত খাঁছের সবটুকুই খাগ্বোপযোগী হয়। 

অপ্রষ্বোজনীয় ওজন বাদ দেবার বিষয়টা প্যাকেজিং-এর 
ব্যাপারেও স্মরণ রাখতে হবে। পরিক্ষার, পরিচ্ছন্ন দেখালেও গ্লাস 
জারের প্যাকেজিং সব চেয়ে ভারী। পুরা এক বোতল দুধের 
ওজন প্রায় তিন পাউণ্, বোতলটার ওজনই এক পাউও এক 
আউনদ। একটি জার ভর্তি বিটের ওজন-_ঘদদিও খুব ঘনীভূত খাস 
নয়__এক পাউগ্ডের মত, কিন্তু জাঁরটার ওজনই ১০ আউন্স । 
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ধাতব পাত্রই এর তুলনায় উৎর্ট এবং জমাট খান্তের জন্তে আযালু- 
মিনিয়াঁম-পেপাঁরের মোড়কই সর্বোধ্কই। 

কাজেই, খাস্য-বটিকাঁর কথা ম্বপ্রেরই সামিল হয়ে খায় এবং 
প্রথমতঃ কখনও এটা সুখকর ছিল না। তবে মহাকাশ-কর্মীরা 
তাদের যথারীতি খাবার শেষ করে ইচ্ছা করলে একটা বটিকাও 
গলাঁধঃকরণ করতে পারেন--সেটা অবশ্ত ভিটামিন-বটিকা। 


আরনের সাহায্যে চালিত মহাশুন্য-যান । 


মাঁঞ্িন বিমানবাহিনী এখনও কোন মহাঁকাঁশ-যান তৈরী 
করছে না। কিন্তু তারা অন্ুণীলন-চুক্তি, অথাৎ ষ্টাডি কন্ট্র্যা-এর' 
জন্তে ২০,০০০ ডলারে কিছু কম অর্থ আলাদা ভাবে রেখেছে । এই 
্ঁডি কন্ট্র্যাক্ট-এর উদ্দোহ) হচ্ছে “আয়ন ড্রাইভ' মহাকাঁশ-যান সম্ভব 
কিনা সে বিষয়ে অন্ুসন্ধীন কর]! । এটা দূরদর্শী এবং অগ্রগামী 
চিন্তারই পরিচায়ক | কারণ অধিকাংশ পদার্থবিদই এ-বিষয়ে একমত 
যে, আয়ন-চাঁলিত যাঁন, বায়ুমণ্ডলে হয়তো! মোঁটেই কাঁজ করবে না» 
নয়তো কার্ধক্ষেত্রের সম্পুর্ণ অন্গপযোগী এবং শক্তিহীন বলেই প্রমাণিত 
হবে । যদি তৈরী করা সম্ভব হয় তবে “আয়ন ড্রাইভ' বা আদনন- 
চালিত যাঁন হবে এমন একট! জিনিষ যার প্রয়োজন হবে বায়ু- 
মণ্ডলের বাইরে মহাশুস্তে | 

কিন্ত "আয়ন ড্রাইভ জিনিষটা কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার 
জন্তে “আঁয়ন' শব্দটার ব্যাখ্য! দিয়ে সুক্ল করা যাক । ব্যাপারটা 
তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত সহজ | বৈদ্যুতিক চার্জ অর্থাৎ বিভব 
আঁছে এরূপ যে কোন পরমাণুকে আয্বন বলা হয় । এই কথা- 
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গুলিতে যা বুঝায়, একটি গ্বাভাবিক পরমাণুর সেরূপ কোন: বৈচ্যন্িক 
চার্জ নেই । 

এ কথা জানা আছে যে, একটা পরমাণুর মধ্যে একটা, ভারী 
ফেন্দ্রবস্ত বা নিউক্লিয়াস আছে । আর চারদিকে এক বীক ইলেকট্রন 
স্বুরে বেড়াচ্ছে । নিউক্রিয়াসে সর্বদাই পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ 
বহন করে ; আর ইলেকট্রনের বিছ্যুৎ্-আধান হচ্ছে নিগেটিভ | 
স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-বিভব কেন্ত্রবস্তর পজিটিভ 
বিভবের সমান | কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যের এসব সমতার দ্বারা একথ। 
বুঝায় না যে, সবাইকে সব সময়ে সেই একই অবস্থায় থাঁকতে 
হবে । 

কোন কোন অবস্থাকযেমন তীব্রভাবে উত্তপ্চ' অবস্থায় পরমাণু 
তার এক বা একাধিক ইলেক্ট,ন ছেড়ে দিতে পারে । তখন 
পরমাণুর পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ. চার্জ দ্বারা সাম্যাবস্থায় আসে 
না। তখন আমর! পাই পজিটিভ বিভবের পরমাণু অথবা পজিটিভ 
আয়ন । আবার এও হতে পারে_যত সংখ্যক ইলেকট্রন আছে 
তার সঙ্গে আরও দু-একটি যুক্ত হতে পারে | তখন আমরা পাই 
নিগেটিভ বিভবের পরমাণু অথবা নিগেটিভ আয়ন | কোন জাতীয় 
পরমাণু, সেটা খুব প্রয়োজনীয় কথা নয়-_-হিলিয়াম, লোহা, সোপ! 
প্রভৃতি যে কোন কিছুর পরমাণু হতে পারে । সর্বাধিক 
প্রয়োজন হুলো--এদের কে কতটা বিছ্যুৎ-বিভব ধারণ করে । 

যদি কোঁন পদার্থের সবগুলি অথবা অধিকাংশ পরমাণূকে বদি 
আয়নে পরিবন্তিত কর! সম্ভব হতো তবে বৈছ্যতিক উপায়ে সেগুলিকে 
ফোকাস করে রশ্মিতে পরিশত করা যেত (ঠিক টেলিভিশন 
টিউবের মধ্যে ইলেকট্রনের যেক্ধপ ঘটে) এবং সেই রশ্মিকে ইচ্ছামত 
মে কোন দিকে পিচকিরির মত জোরে ছুঁড়ে দেওয়া যেত। ক্বায়ন 
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যেহেছু পদার্থেই একটা অংশ, সেহেতু এর কার্ধকারিভা হতে 
রকেট থেকে প্রচণ্ড বেগে নির্গত গ্যাসের মত। এগুলি নিশ্চয়ই 
ধাক্কা উত্পাদন করবে | এবং যেহেতু আয়নগুলি রকেট থেকে 
নির্গত গ্যাসের চেয়ে অনেক বেশী ত্রতগতিতে ছুটে বেরোর সেহেতু 
অতি অল্প পরিমাঁণ পদার্কে আয়নে পরিবতিত করে প্রচণ্ড ধান্ধা 
উৎপন্ন করা সম্ভব হবে । 

এই হলে! আয়ন ড্রাইভের তত্বগত ব্যাপার এবং আমরা নিশ্চিন্ত 
হতে পারি যে, এই তত্বের মধ্যে কিছু ভুল নেই! কেমন করে 
একে কার্ধকরী করা যাবে, সেটা আলাদা প্রশ্ন'। এই অঙ্শীলন 
চুক্তির উদ্দেশ্ঠ হলো, নিধিস্বে এবং সম্ভব হলে যথা সময্নে প্রচণ্ড 
শক্তি-সম্পন্ন আয়ন রশ্মি উৎপাঁদনের ব্যবস্থা এবং উপায় উদ্ভীবন 
কর! । 

যদিও এই “আপন ড্রাইভ" সম্প্কিত গবেষণা পরমাণুর সহায়তায়ই 
চলছে তথাপি এটা এবং পারমাণবিক শক্তি এক জিনিষ নয় | 
পরমাঁণুগুলি কতকগুলি জটিল ব্যবস্থায় বিদ্যুতাঁবিশিষ্ট কিন্তু অন্যথায় 
তাঁরা অপরিবর্তিত থাকে । শ্বভাবতঃই বিছ্যুতাঁধানকে কোন জায়গা 
থেকে আসতে হয় এবং শক্তি উৎপাদনের জন্তে কোন রকমের 
উৎসের প্রযোজন | কিন্ত এই শক্তি উৎপাদক উৎসের জন্তে 
পারমাঁণবিক শক্তির প্রয়োজন নেই | এর প্রবর্তক ধরে নিয়েছিলেন 
যে, এরজন্তে যে আযাটমিক রির্ন্যাক্টর এবং তার সঙ্গে রক্ষাবরণীর 
দরকার, সেগুলি এর পক্ষে খুবই ভারী হবে । 

যাহাকে পারমাণবিক শক্তি কমিশন রকেট পরিচালনার জন্তে 
পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের সমস্াগুলির বিষয় চিন্তা করছেন | 
বিমান বাহিনী যে অহ্ণীলন চুক্তি সংস্থার কাছে “আরন-ডাইভ' 
হস্তাস্তরিত করেছে ত! থেকে এই কথাই মনে হয় যে, পারমপিবিক 
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শক্তি বিশেষজ্ঞের “আয়ন-ড্রাইত' সম্পর্কে আগ্রহান্থিত নন বা এখনও 
আঁগ্রহান্িত হন নি । 

* একটা নুপ্রতিষঠিত তথ্য হলো এই যে, কয়েক জন সুদক্ষ লোক 
কোন একটা! সমস্তা সমাঁধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত হলে ভারা সাধারণতঃ 
গ্রকটা উত্তর স্থির করে নেন। আগে থেকেই কেউ বলতে পারে না৷ 
একটা উত্তর খুঁজে বের করতে তাদের কতটা সময় লাগবে, কিন্ত 
সেটা নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক হবে | ভবিষ্যতে যে যান তৈরী হবে, 
এর ফলে তাঁদের আকৃতির পরিবর্তনও ঘটতে পারে । 


পারমাণবিক শক্তি চালিত রকেট ? 


শীঘ্রই হোঁক, কি বিলম্বেই হোক, কোন গোপন তথ্যই গোপন 
থাকে না-_কখনও কখনও অদ্ভুত ভাষে এরূপ ব্যাপার ঘটে যায় । 
বেশ কিছুকালহলেো৷ পরমাঁনবিক শক্তির সাহায্যে রকেট চালাবার 
বিষয় নিয়ে লদ্‌ আ্যালামসের একটি বিশেষ গবেষণাগারে কাজ 
চলছে | বিষয়টা এমনই, ঘা নিয়ে প্রত্যোঁকটি বিশেষজ্ঞই আশান্িত 
হয়ে বিগত কয় বৎসর ধরে চিস্ত। করে আসছেন | প্ররুত প্রস্তাবে 
সে কাঁজ যখন অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব 
গোপন রাখা হয় | তবে একথা প্রকাশ করবার কারণ এই যে» 
গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক কর্মীর অভাব এবং এই জটিলতাপুর্ণ কাজে 
সেই অভাব পুরনের আশায় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা-সম্পন্ন লোকদের 
আৰু করা । 

এ কথ! অবশ্ু বলা নিশ্পরয়োজন যে, কেমন করে পরিকল্পন। 
অনুযায়ী কাজ হচ্ছে, সে কথা কিছুই বলা হয়নি | তবে একথা 
সুস্পষ্ট যে, যদি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভাঁল না হতো! তবে গবেষণাগারটি 
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চালু রাখা হতো! না। অদূর তবিষ্বতেই আমরা পারমাণবিক শক্তি. 


চাঁলিত' রকেটের অধিকারী হবো । তারপর কি হবে ? 

পারমাণবিক শক্তি-চালিত রকেট, আর পারমাণবিক বিস্ফোরক 
বাহিত রকেট অবশ এককথা নয় | দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বলা যাক, 
আমেরিকানদের কর্পোর্যাল, রেডষ্টোন প্রভৃতি ক্ষেপশান্ত্রুলি পার- 
মাঁণবিক বি্ষোরক বহুন' করতে সক্ষম | কিন্তু সেগুলি এখনও 
গ্যাসোঁলিন, আ্যাঁলকোহল প্রভৃতি তরল জালানীর সাহায্যে 
পরিচালিত হয়ে থাকে | লম্‌ এলমোস আ্যাটমিক লেবরেটরী 
“-001515100৮  পরিচাঁলনযষোগ্য পারমাণবিক শক্তিকে কাজে 
লাগাঁবার উপাঁয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন | 

পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন নটিলাসের সাফল্য থেকে 
এ-ব্যাপারে কোন রকম সহায়তা হবে না । অপরাপর সাধারণ 
সাবমেরিনের মত নটিলাসও প্রোপেলারের সাহায্যে পরিচালিত হয়। 
প্রোপেলার ঘোরাবার শক্তি যোগায় বাম্প চালিত টার্বাইন | 
টার্বাইন চালাবার বাম্প উৎপন্ন হয় পাঁরমাঁণবিক রিগ্্যাক্টরের সাহায্যে 
ব্যাপারট! যদিও কিছু জটিল বটে, তথাপি এর ফলে আগেকার 
জাহাজের ইঞ্জিন চাঁলাবাঁর জন্তে যেমন কয়ল] চুলী ব্যবহৃত হতো, 
তাঁদের পরিবর্তে পারমাণবিক চুল্লী বসানে। হয়েছে, জল ফুটিয়ে 
বাম্পে পরিণত করবার উদ্দেশ্য | 

কিন্ত রকেটের ব্যাপার হলো সম্পূর্ণ পুথক। এখানেও জ্বালানী 
পুড়বে বটে, কিন্তু সেটা পোড়ানো হবে উত্তপ্ত গ্যাস উত্পাদনের 
জন্তে। এই উত্তপ্ত গ্যাস যখন রকেটের পিছন দিক দিয়ে স্থুলকাস় 
শ্রোতের মত প্রচণ্ড বেগে নির্গত হতে থাকবে তখন তারই প্রচণ্ড 
ধাক্কায় রকেট সামনের দিকে এগিয়ে যাবে | এই ধরণের একটা] 
ইঞ্জিনে পীরমাঁণবিক শক্তি কি ভাবে ব্যবহৃত হুবে, সে কথা সত্ব 
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' অনেকেই আশ্্যান্থিত হয়েছেন এবং হুতাশভাবে বলেছেন- হতে 
পারে এটা করা সম্ভব হবে, কিন্তু বুঝতে পারি না, কেমন করে 
হবে | | 

যেহেতু কোন গোপনীয়তাই গোপন থাকে না! সেহেতু আমর! 
অবশেষে জানতে পাঁরবো_এএন-ডিভিসন' কেমন করে এই কঠিন 
সমস্্রা সমধাঁ9নে ব্যাপৃত হয়েছিল ! আমরা আশ] করতে পারি, 
ইতিমধ্যে ভারা সাফল্য লাভে সক্ষম হবেন এবং আশ্চর্য হই এই 
ভেবে- এর ফল কি হবে। 
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পঞ্চম অধ্যায় 


গত দশ. বছরের মধ্যে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটেছে যে, একজন 
বেশ গাভীর্ষের সঙ্গে আমায় এসে বল্লেন যে, মহাশুন্ত পরিভ্রমণের 
উদ্দেশ্টে আমাদের কোন অর্থব্যয় করা বা চেষ্টা করা প্রয়োজন 
নেই। যারা এই কথা বলেছে তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, 
যে এটাকে অসম্ভব বলে ভাবতে! | তার! কেবল একথাটা ভাবে 
নি যে, পৃথিবীর মান্য আমরা-_এ চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। 
'অন্ঠেরা' মহাশৃন্ের কোন জাব়্গা থেকে, ইতিপুর্বেই সাফল্য লাভ 
করে ফেলেছে এবং যর্দি আমরা ভাল ব্যবহার করি, তারা 
আমাদের শিখিয়ে দেবে। “অন্তেরা” যে জাহাজে চড়ে বেরিয়েছিল 
সেগুলি রকেট নয় | সেগুলি ছিল “পিরিচ' | 

ব্যার্টিরিয়া ঘটিত মহামারীরমতত “উড়ন্ত পিরিচ” মহামারীও যেন 
একই রকমে তার রাস্তা প্রশস্ত করে চলছিল | মহামারীর প্রথম 
আক্রমনেই অধিবাসীদের বেশ একটা বড় অংশ মৃত্যুমুখে পতিত 
হয় এবং ক্রমশঃ কম-বেশী গুরুতর আঁকার ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে । 
সামান্ত কয়েক জন মাত্র রোগমুক্ত থাকে এবং যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিল 
তাদের বিদ্পের পাত্র হয়-_রোগমুক্ত থাকাটা যেন একটা অশোভদ্দ 
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ব্যাপার বলে বিবেচিত হয় । কিছুকাল পরে কিছু সংখ্যক নিরাশ 
রোগী ব্যতীত অধিকাংশই আরোগ্য লাভ করে | 

যদি এটা ব্যার্টিরিয়া ঘটিত হয় তবে নিরাশ রোগীদের মৃত্যু 
ঘটে এবং খুব সম্ভব সমাহিত হয়। কিন্তু উড়স্ত পিরিচ মহামারী 
আক্রান্ত হতাঁশ রোগীরা আজও জীবন্ত এবং সাধারণতঃ বেশ মুখর । 
তারা পরম্পরের মধ্যে এবং জনসাধারণকে বলে যে, কতৃপক্ষ 
এ সম্পর্কে সবই জানে কিন্তু এ-বিষয়ে নীরব থাকবার জন্তে যড়যন্ত 
করেছে। তাঁরা এ বিষয়ে নীরব থাঁকতে চায় কেন? উড়ন্ত পিরিচ 
সমর্থকেরা সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয় যে, কতৃপক্ষ মনে করেন, 
জবাব দিলে লোকের মধ্যে একটা আতঙ্কের স্থ্টি হবে, তারপর যদি 
জিজ্জেস করেন-কেন তোমরা কি সেই কথাটা অর্থাৎ মহাশুন্য 
থেকে পরিদর্শকেরা এসেছ বলে আতঙ্কের সৃষ্টি করছো না? 
--তাঁহলে তার জবাব পাবেন না। 

কেন জবাব পান না_সেটা পরিষার। সত্যিকার জবাব এই 
হওয়া উচিত--আমরা আতঙ্ক সঞ্চার করি না, কারণ লোকে 
আমাদের কথার বিশ্বাস করে না এবং এরূপ দৃঢ় ম্বীকৃতিই দেওয়া 
দরকাঁর। তাছাড়া আমি বলতে পারি-_-যদি এতে লোকের দৃঢ় 
ধারণা হয়ে থাকে যে, মহাশৃন্ থেকে সত্যই পরিদর্শকেরা এসেছে, 

তবে জনসাধারণের মনে আতঙ্কের পরিবর্তে খ্ সম্ভব | কৌদুহলেরই 
রে হবে। 

প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে নিউ ইয়র্ক থেকে বিমাঁনে ডালাঁস যাত্রার 
সময় আমি একটা উড়ম্ত পিরিচ দেখেছিলাম । কর্েকটি সরকারী 
এবং জরুরী অন্রোধ সত্তেও আমি এর বিবরণ দেই নি। আমি 
যা করেছিলাম তাহলে এই-যে লোকটি আমার পিছনে জানলার 
সিটে বসেছিল প্রথমে সেটা তাঁকে দেখালাম এবং যখন সে 
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ব্যপারটা অন্থ্ধাবনের চেষ্টা করছিল তখন আমি তত়ীবধাবকানিসীফে 
ডাঁকলাম, তাকে জিজ্ঞেস করলাম--কতদিন ধরে সে বিমানে কাজ 
করছে-তাতে সে বললো-চার বছরের উপর। আমি তাকে 
জানালার বাইরে দেখতে বললাম এবং জিজ্ঞেস করলাম-_এপ দুষ্ট 
সে পুর্বে কখনও দেখেছে কি না, সে বললো সে দেখেনি । এতে 
প্রমাণ হয়ঃ বিমানের তত্বীবধানকারিণী সাধারণতঃ অতি মাত্রায় ব্যস্ত 
থাঁকে। 

সেই “পিরিচ'ঃ যেটা আমাদের অনুসরণ করেছিল--সত্যই সেটা 
দেখতে চমৎকার ছিল। আড়াআড়িভাবে কমপক্ষে সেটা ছিল প্রায় 
১০০ ফুট। জিনিসট! সম্পূর্ণ গোল, মধ্যটা ঝকৃঝকে সাদা এবং 
চতুর্দিকে রামধস্থু রডের ঝাঁলর দেওয়া সেটা আমাদের ডি-সি-৬-এর 
সঙ্গে সমানভাবে দুরত্ব রক্ষা করে চলছিল এবং মনে হচ্ছিল ' 
আমাদের প্রায় ২০০০ ফুট নীচে মেঘের স্তরের চূড়া বরাবর যেন 
লাফিয়ে যাচ্ছিল, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত সাদ! জান্নগাটার 
কেন্ত্রস্থলে কিছু একট! কালো জিনিস- আমাদের প্লেনেরই ছায়া । 

এরূপ ঘটনার কথ। পদার্থতাত্তিকদের কেবল যে জানা তাই 
নয়, এর একটা নামও আছে। একে বল| হয় পগপ্লোরী”। হ্ছুর্য 
যখন আকাশের উপরে থাকে এবং প্লেন যদি সে সময় মেঘের 
স্তরের উপর দিয়ে উড়ে যায় এবং মেঘস্তর খুব বেশী ঘন না হলে 
প্লেনকে মাটিতে যেরূপ দেখায় ঠিক সেরূপ ছবি দেখা যাঁবে। 
যখন আমার লাগেজের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন শুনলাম 
আর একজন যাত্রী তাঁর স্ত্রীকে বলছেন_ প্রায় আঁধ ঘণ্টা ধরে 
একটা উড়স্ত পিরিচ আমাঁদের অন্ুসরথ করেছিল। 

দু-বছর পরে একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে যখন সেলুই-এর বাইরে 
বাচ্ছিলাম--আমি আর একটা পপিরিচ' দেখেছিলাম। প্র্যাটফরমে 
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ঈগীড়িয়ে দেখছিলাম শুক্রগ্রহ সন্ধ্যাতারারূপে একট। উজ্জল সাঁচলাইটের 
মত জল জল করছিল। এ্রকজন বিমান বাহিনীর অফিসারের সঙ্গে 
আলোচনার কথা তখন আমার স্মরণ হুলো। এই অফিসারটি বলে 
ছিলেন-_ শুক্রগ্রহকে যখন সন্ধ্যাতারারপে দেখা যাচ্ছিল তখন তাকে 
উড়স্ত পিরিচ দেখবার জন্তে টেলিফোনে ডাক! সত্তেও ততট৷ গ্রাছ 
করেননি ; কিন্ত শুক্রগ্রহ যখন গুকতাঁরা রূপে দেখা দিয়েছিল তখন 
তিনি অবস্থাটার একট! অন্পষ্ট দৃশ্ত দেখেছিলেন । আমি অবাক হয়ে 
যাই এই ভেবে যে, কি রকম লোক এই রকম টেলিফোন কল 
দিতে পারে। যাই হোক, প্রত্যেকেই অন্ততঃ শুক্রগ্রহের নাম শুনে 
থাঁকবেন। 

গাড়ীতে আমার মত পরিবর্তন করলাম, ততক্ষণে আকাঁশ বেশ 
কালো হয়ে উঠেছে এবং তুলনামূলক ভাবে শুক্রগ্রহকে আরও" যেন 
বেশী উজল দেখাচ্ছিল। ট্রেন স্থির "গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং 
সন্ধ্যাতারাটাঁও যেন তার সঙ্গে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক 
সে সময়ে ট্রেনট। ডানদিকে একটু সামান্ত 'বীক নিয়েছিল এবং 
শুক্রগ্রহট। পিছনে পড়লো বলে মনে হলো, তারপর ট্রেনটা আঁর 
একটা বাঁক নিল; তার ফলে সেট পূর্বের অবস্থায় চলতে লাগলো । 
পৃথিবীর সকলের পক্ষেই দেখাচ্ছিল যেন আকাশের উজ্জ্বল আলোটা 
যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের আগে চলে গিয়ে আবার 
পূর্বের মত সমান ভাবে চলতে লাগলো । গাঁড়ীতে পড়বার জন্তে 
যে বইথাঁনা সঙ্গে নিয়েছিলাম, সেই বইথাঁনা না পড়ে ট্রেনের সঙ্গে 
“পিরিচে'র সমভাবে চলবার আপাতগতি পক্ষ্য করছিলাম) সেই 
সময়ে আমার এই দেখার ব্যাপারটাকে “পিরিচ বাতিকের' চূড়ান্ত 
বলে এখন অনেক সময় উল্লেখিত হয়ে থাকে । এট! অত্যুক্তি হবে 
ন। যে, দেশের সবাই তখন উড়্স্ত পিরিচের কথাই বলতে1| এই 
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সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাঁদই পাঠকের! ব্যগ্রভাবে পড়তো। উড়ন্ত 
পিরিচ সন্বদ্ধে কোন তথ্য বা সত্য ঘটনার বিষয় বলা হয়েছে__ 
এন্ধপ দাবী করে যদি কোন নতুন বই বেরুত তবে সেটা নাম কর! 
সর্বোৎকৃষ্ট কোনি গল্প-উপন্তাসের চেয়ে অনেক বেশী বিক্রি হয়ে 
যেতো। | 

তথাকথিত উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার আছে যেগুলির কথ প্রত্যেকেই 
গুনে থাকবেন। এর প্রথমটি হচ্ছে উড়ন্ত পিরিচের তথাকথিত 
আবিফধার। কেনেখ আরনন্ড নামে আইডাহোর এক ব্যবসান্ী, 
ধিনি নিজের' প্লেন নিজেই চাঁলাতেন তিনি নাকি এর আবিষ্কারক । 
তারিখটা ছিল ১৯৪৭ সালের ২৪শে জুন। মিঃ আরনল্ড ব্যবসায় 
সংক্রান্ত ব্যাপারে যখন প্লেনে চড়ে ফিরে আসছিলেন তখন মাউন্ট 
রেনিয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলটা কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরে আসতে মনস্থ 
করেন। উদ্দেশ্ট ছিল বিধ্বস্ত সি-৪৬ ট্্যা্সপোর্ট প্লেনের একটু সন্ধান 
নেওয়া_যাঁর জন্তে সদ্ধানদাতীকে ৫০০০ ডলার পুরফ্ষার দেবার 
কথা ছিল। মিঃ আরনল্ড ৯ খানা অদ্ভুত রকমের বিমান দেখতে 
পাঁন। তিনি প্রথমে সেগুলিকে মাঞ্ধিন গুপ্ত উন্নয়ন বিভাগের 
কয়েকটি নমুনা প্লেন বলে ধরে নিয়েছিলেন । এগুলির বিষয় বর্ণনা 
দিতে গিয়েই অন্যমনস্কতাঁর সঙ্গে বলেছিলেন__যদি জলের উপরিতাগে 
সেগুলিকে ছুড়ে দেওয়া যেত তবে তাঁরা ঠিক পিরিচের মত লাফিয়ে 
লাফিয়ে জল পেরিয়ে যেত। 

তারপরের উঁচু পর্যায্পের ব্যাপারটা ঘটে ছিল প্রায় ৬ মাস 
পরে__যখন কেন্টাঁকির লুইভিলের নিকটবর্তাঁ বিমান বাহিনীব শিবির 
থেকে একটা উড়ন্ত পিরিচ দেখা গিয়েছিল। এফ-৫১ নামক ৪ 
খান! ফাইটার প্লেনের একটা দল তখন সেই পথেই আসছিল__ 
খুব কাছে থেকে উড়ন্ত পিরিচটার উপর তাদের লক্ষ্য রাখতে 
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বলা হুয়। সেই দলের ক্যাপ্টেন ম্যান্টেল সেই বস্তটাকে অনুসরণ 
'করে ২০১০*০ ফুট উপরে উঠে যান কিন্তু বিমানটি পড়ে গিপ্পে 
চুণষিচূর্ণ হয়ে যায়। অন্তান্ত বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের তেলের ট্যাঙ্কের 
প্রায় শুন্ত অবশ্থ! নিয়ে ভূমিতে অবতরণ করেন। এই হলো ম্যান্টেল 
ছুর্ঘটনা, যাঁর এখনও প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। 

তার পরেরটি হলো তথা-কথিত গোরম্যান কেস। ১৯৪৮ 
সালের ১লা অক্টোবর, উত্তর ডাঁকোটাঁর ফাঁরগো! নগরে ঘটনাটি 
ঘটেছিল। জর্জ এফ. গোঁরম্যান অনুরূপভাবে একটি এফ-৫১ প্লেনে 
করে অন্ধকার হবার পর এ স্থানে উপস্থিত হুন এবং অবতরণ 
করবার উদ্দেশ্যে “ক্রিয়ারেল্'-এর জন্তে অনুরোধ করেন। তাকে 
বলা হয়- আকাশে পাইপার কাব নামে যে আর একখান! প্রেন 
আছে সেটি নীচে নেমে আসবার পরেই তিনি অবতরণ করতে 
পারবেন। গোরম্যান সেই প্লেনখানাকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং 
হঠাৎ আর একখান! প্লেনের লেজের আলো! তার ডান দিকে 
দেখতে পাঁন। আরও বিশেষভাবে নজর করে তিনি দেখেন-_ 
সেটা শুধু একট! আলোই মাত্র-আলোটা কোন প্রেনের সঙ্গে 
সংযুক্ত নয়। সেটা কি, দেখবার জন্যে তিনি সেটাকে অন্্‌সরণ 
করবাঁবু সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু কেবল ছুটাছুটিই সার হলো । 

সেই সময়ে এই তিনটিই ছিল সর্বাধিক আলোঁচিত ঘটনা । 
গুক্রগ্রহটি আমার ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে চলে যখন এই রকম খেলা 
খেলেছিল* তখন এসব ঘটনার কথা আমার মনে উদিত হয়েছিল | 
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পুস্তক ও মতামত 


১৯৫২ সালের শেষের দিক পর্যস্ত উড়ন্ত পিরিচ', সম্পর্কিত 
অবস্থা ছিল নিষ্নক্ূপ_পাঁচি বছর পুর্বে কেনেথ আরনন্ড আকাশে 
খালার মত আক্ুৃতিবিশিষ্ট একটা অদ্ভুত পদার্থের আধুনিক দৃষ্ 
প্রথম দেখতে পাঁন। তার রিপোর্টের পর ঠিক একই রকমের 
আরও অজন্র রিপোর্ট আসতে থাকে | মান যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চল- 
গুলির উপর আকাশে কি ব্যাপার ঘটছে, সেট! জানবার দায়িত্ব 
বিমান বাহিনীর উপর অপিত হয়| বিমান বাহিনী তদসুযায়ী 
বিশেষ এক অনুসন্ধানের কাজ সুরু করে। উড়ন্ত বোঁমা সম্পক্ষিত 
বিমান দুর্ঘটনায় তিনজন লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন। 

যখন সরকারী মতামত কিছু ছিল না, অন্যদিকে তখন আবার 
পুস্তকে, প্রবন্ধে প্রচুর পরিমাণে বেসরকারী মতামত পাওয়া যাচ্ছিল। 
যেসব পুস্তকাদি প্রকাঁশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ”[1)6 চ15208 
58100815812 1২৪৪1” নামক মেজর ডোনাল্ড ই. কিহো! (অবসর 
প্রাপ্ত) লিখিত পুস্তকখানিই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাঁশনের 
তারিখ ছিল ১৯৫ সাল। এই বইতে কিহো বলেছেন__কেমন 
করে তিনি সাময়িক পত্রিক! প্রভৃতির সাহায্যে উড়স্ত পিরিচ সম্বন্ধে 
বহুবিধ খবর সংগ্রহ করেছেন। সর্বশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে 
পৌঁচেছেন যে, একটি মাত্র উপায়ে সব জিনিষটার ব্যাখ্যা করা 
যায়-যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উড়গ্ পিরিচগুলি সবই এখানে 
আগন্তক, তাঁরা অপর কোন গ্রহ থেকে এখানে এসেছে। 

এই কথা বলার জন্তে কিহো আমাকে কখনও ক্ষমা করবেন 
নাঁএট! আধি ঠিকভাবেই জানি । কিন্তু তিনি এমন একটা ধারশার 
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বন্মীভূত হয়েছিলেন, যেটা বৈজ্ঞানিক গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই অনেক 
দিন পর্যস্ত জড়িত ছিল এবং নাঁনারকমের পরিবর্তনসহ প্রকাশিত 
হয়েছিল। তখন একটা ধারণা ছিল এই যে, ছায়াপথের মধ্যে 
একটা সম্মিলিত অবস্থা আছে, অর্থাৎ আমাদের সম্মিলিত 
রাষ্ট্রপুঞ্জের মত সারাটা ছায়াপথ জুড়ে মনুষ্য অধ্যুষিত গ্রহপুঞ্জের 
বিশাল সংঘ রয়েছে। এই ধাঁরণাঁর সঙ্গে জড়িত গল্পগুলিকে ছুটি 
প্রধান ভাগে ভাগ করা যার, এক শ্রেণীতে আছে সুদূর ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কিত বিষয় এবং ছায়াপথ সংঘ প্রথমে পৃথিবীকে নিয়ে সুরু 
হয়েছিল এই ধারণা । অপর শ্রেণীতে পড়ে কম-বেশী বর্তমান বিষয় 
তার প্রধান বক্তব্য এই যে, পৃথিবী এখনও এই সংঘতুক্ত হবার 
সত উন্নত অবস্থায় আসেনি অথবা এমন কি এর সম্বন্ধে কিছু বলা 
যায়ঃ এমন অবস্থায়ও নেই। কিন্তু এটা পর্যবেক্ষণাধীন ছিল সুপ্ত 
শক্তিসম্পন্ন উৎপাত সৃষ্টিকারী অথবা সুপ্চশক্তিসম্পরন সদস্যরূপে । 

হতে পারে, চিস্তাধাঁরাটা চলেছিল ১৯৫২ সালে। এই ধারণাটা 
উদ্ভুত হয়েছিল কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গঞ্-লেখকের দ্বারা-_এবং সেটা 
গল্পের প্লটের চেয়েও আরও কিছু ছিল মনে হয় এই লেখকেরা 
শুধু সত্যটাই অনুমান করেছিলেন । 

১৯৫০ সালে কিহোর বই-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছুখানা 
বই প্রথমে বুকষ্টৌোরে আত্মপ্রকাশ করে। এর একধানার নাম ছিল 
[5 00962 ০1 ড/200151755 7" লেখক জেরাল্ড হার্ড ৷ 
[5 00052 ৬/০1]এ কথাটায় মক্রলগ্রহকে বুঝানো হয়েছিল এবং 
মিঃ হার্ডের মতে পর্যবেক্ষকরা ছিল অবিশ্বাস্যরকম স্থন্দর এবং শাস্তি 
প্রিয় 98১61: 09265| জনসাধারণ এর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করে নি। 

“03611750025. 1578 9৪9০০1% নামে তৃতীয় পুস্তকখাঁনি 
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লিখেছিলেন ক্ক্যাঙ্ক স্কুলি। এই বইখানি অনেক বেশী উত্তেজনার 
সষ্টি করেছিল। একটি উড়ন্ত পিরিচ সত্যই কেমন করে জ্যারি- 
জোনার মরুভূমিতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, স্কুলি তাঁর বর্ণনা 
দিয়েছিলেন । “পিরিচের” আরোহী ছিল ছু-ফুট ল্বা ছোট ছোট 
সবুজ রঙের মানুষ। পিরিচটা চৌম্বক রেখা বরাবর তার ক্টানেই 
পরিচালিত হয়েছিল। পিরিচগুলি এমন এ্রকটা ধাতব পদার্থের তৈরী 
যা ১০,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপেও গলে যায় না। স্কুলী 
এসব জেনেছিলেন, এসব বিষয্ে অভিজ্ঞ দুজন লোকের কাছ 
থেকে। তার মধ্যে একজন ছিলেন__চৌন্বক শক্তির সাহায্যে 
পরিচালন সম্পকিত যুদ্ধকালীন মিলিয়ন-ডলার পরিকল্পনা-সংস্থার 
প্রধান বিজ্ঞানী । লেখক আরও বলেছেন--গভর্ণমেন্ট অবশ্য সব 
খবরই রাখে, কিন্তু গোপন রাখবার জন্তেই চেষ্টা করছে! কারণ: 
মহাশৃন্ত থেকে আগন্তকেরা আমাদের এখানে এসেছে--জনসাধারণ 
একথা জানতে পারলে আতঙ্কগ্রস্ত হযে পড়বে। 

একজন চতুর সাংবাদিক কতৃর্ক ব্যাপারটা শ্রীদ্রই প্রকাশিত 
হয়ে পড়লো । স্কুলীর সেই ছুজন বিশেষজ্ঞ মোটেই বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন না| তাঁদের একজন একটা রেডিওর দোকান চালাতে? 
এবং ষ্টক লেনদেন সম্পর্কিত কোঁন একটা ব্যাপারে জড়িত থাকায় 
অপর জনের খোঁজ করা হচ্ছিল । সেই ১০,০০০ ডিগ্রির ধাতু 
দেখা গেল সাধারণ আ্যানুমিনিয়াম ছাড়া কিছু নয় (সাংবাদিকটি 
কোন রকমে তার নমুনা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন )।. অবশ 
মিলিয়ন ডলার (বা অন্ত যে কোন পরিমান) চৌম্বক গবেষণার 
পরিকল্পনা সংস্থারও কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোন . উস পিরিচ 
কখনও ধ্বংস হয় নি এবং স্কুলীর এসব বিবরণ জনসার্নিরপকে বিন্দু- 
মাত্র আতঙ্গ্রস্ত করতে পারে নি। প্রসঙ্গতঃ বল! যেতে পারে-__ 
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চৌস্বক রেখা বরাবর তাঁদের টানে পরিচালন ব্যবস্থার কথাটা 
ফ্রীঘিমা এবং অক্ষরেখাঁর বরাবর কথাটার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে- 
ছিল। কিন্তু এতেও ছুটি রহস্তের কথা বাঁদ পড়ে--একটি হলো-_ 
কেন সেই ছু-জন বিশেষজ্ঞ এই গল্প আরম্ভ করেছিল ? এবং 
অপরটি হলো-স্কুলী কি এ ব্যাপারে অংশ গ্রহ্ণ করেছিল-_াঃ 
সিজের মতলবেই লেমে পড়েছিল ? 

এ ছুটির ভিতরে আরও কিছু অনুমান করবার সুযোগ আছে। 
পিরিচগুলি আমেরিকার কোঁন গোঁপন যান্ত্রিক কৌশলও হতে পারে 
কিন্ত সময়ে সেটাও অসত্য প্রমানিত হয়েছে । যে যাস্ত্রিক কৌশল 
আকাশে উড়ে বেড়ায় তাকে গোপন রাখা যায় না । আগেই 
হোক, কি পরেই হোক--সেটা প্রকাশিত হয়ে পড়বেই | কিছু- 
কালের জন্তে রাশিয়া এ ব্যাপারে বাহাঁবা পেয়েছে । কিন্তু যুক্তি- 
সঙ্গত কারণেই এই ধারণার অবসান ঘটে'। কারণ মাঁফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়ার তিন গুণ বেশী জমি রয়েছে, যাঁতে তারা 
অনায়াসেই কোন গোপন অস্ত্রের পরীক্ষা চালাতে পারে । সেই 
গোপন অস্ত্রটা যদি কক্ষপথে ভ্রাম্যমান কিছু হতো তবে না হয় 
সেটা আমেরিকায় দেখা সম্ভব ছিল । কিন্তু তা না হলে রাশিয়া 
তাদের পরীক্ষামূলক গোপন অস্ত্র সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে পাঠাতে 
যাবে কেন ? আরও একটা অন্যান ছিল এই যে, সেগুলি মহা- 
শূন্যের প্রাণী--তারা নিজেদের প্রয়োজনেই বায়ুমণ্ডলের খুব নীচুত্তে 
নেমে এসেছিল. ।--এটিও প্রথমে বৈজ্ঞানিকগল্পের উপকরণ হিসেবেই 
'উত্তাবিত - নির্দিষ্টভাবেই স্যার আর্ধার কোনাঁন ডয়েলের নাম 
করা যায় 1. তিনিই তার ৮76 [001 04 006 [1618765% 
পুস্তকে এইক্রীাহিনী স্যট্টি করেছিলেন । 

সব কিছু বাদ দিয়নেও_পিরিচগুলি মহাশৃস্ত থেকে আগত-_এই 
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ধারণা অনেকের মনেই আধিপত্য বিস্তার করছিল । অস্থলে একথা 
বলাও দরকার যে, পরবর্তাঁ পুস্তকগুলিতে ছোট ছেটি সবুজ মাহুয- 
গুলির পরিবর্তে ম্বাভীবিক -আক্কতির সুত্ী। বাঁলিকাঁদের কথা বল! 
হয়েছে । | 


প্রকৃতপক্ষে কি দেখা গিয়েছিল ? 


'উড়স্ত পিরিচ দেখার 'ব্যাঁপারটা চলছে আজ প্রায় দশ বছর 
ধরে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কোন লোক প্রত্যেকাট পিরিচকে 
মহাঁজাঁগতিক উৎপত্তির চুড়াস্ত প্রমাণ বলে অভিনন্দিত করেছেন 1 
গত দশ বছরে উড়স্ত পিরিচ যতবার দেখা গেছে, তার সংখ্য! 
হবে কয়েক হাঁজাঁর | যেসব বিবরণ কোঁনও রকমে একটু সস্তোষ- 
জনক বিবেচিত হয়েছে তাঁর বিষয়ই অনুসন্ধানে ক্রটি হয়নি | 
দুঃখের বিষয় কোঁন চেষ্টাতেই কোন সুফল লাভ করা জ্ভব হয়৷ 
নি। এই অনুসন্ধানে যেসব প্রমাণাদি পাওয়া গেছে, সেগুলি 
মোটেই সন্তোষজনক নয় | 

সোঁজা কথা এই যে, এর বাস্তব প্রমাঁণ স্বরূপ কিছুই পাওয়া 
বায় নি। একবার বিমান বাহিনীর একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস 
করা হয়েছিল যে, 'প্রমাঁণ কথাটার সংজ্ঞা কি? উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন-_-ধ্বংসাঁবশেষ, ধন্ত্রপাতি অথবা মৃতদেহ | এক্ষেত্রেও 
কোন যন্ত্রপাতি বা ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় নি। উড়স্ত পিরিচের 
অবতরণ স্থল বলে যে জায়গা শপথ করে দেখানো হয়েছে-_- 
সেখানের মাটিতে তাঁর চিহ্নমাত্র নেই । মৃতদেহ সম্বন্ধে বলা যেতে 
পাঁরে--যখন সবুজ মাুষের গল্প ছিল মুখরিত, সেই সময্বে দুটি 
মৃতদেহ দেখানে! হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর একটা ছিল ভ্রণ আঁর 
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একটা ছিল গাঁয়ের লোম কামিয়ে দিয়ে রং মাখানো একটা 
বাঁনরের মৃতদেহ | | 

, কোঁনও ফটোগ্রাফও ছিল না, যাতে কোঁন সন্দেহেরই অবকাশ 
থাকতো না] | ফাইটার প্লেনের পাইলটের যেসব ফটো তুলে- 
ছিলেন সেগুলি নির্ভরযোগ্য বটে; কিন্ত তাতে আলোর একটা 
আবছা ওজ্জল্য ছাড়া আর কিছু বুঝাই যায় না। কোন সন্দেহ 
না করে এর সঙ্গে ছুটি রটীন ছবির ফিল্মও জুড়ে দেওয়া ছিল। 
এর একটিতে দেখা যায়--আক্ৃতি বিহীন দুটা গোল জিনিস নীল 
আকাশের গায়ে পাশাপাশি চলে যাচ্ছে আকুতি, পরিমাপ, দূরত্ব 
থব! প্রকৃতি-_কিছুই ফিলসের এই ছবি থেকে বোঝা যায় ন1। একটা 
জিনিষমাত্র বোঝা যায়-_সেটা হচ্ছে ছুটি আলোই তাদের নির্দিষ্ট দুরত্ব 
রক্ষা করে চলে। অপর ফিল্সটিতে আকারবিহীন ধারে দাগকাটা 
অম্পষ্ট রকমের অনেকগুলি সাদা দাগ আছে। তাদের একটি আবার 
শেষে অপরগুলি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নৌ-বিভাগের এক যন্ত্র 
বিশেষজ্ঞ বলেছেন-এদের গতিবিধি সুপরিকল্পিত এবং বুদ্ধিমতার 
দ্বার! সুনিয়ন্ত্রিত। যদ্দি এটা সত্য হয় তবে বলতে হবেঃ উক্ত যন্ত্র- 
বিশেষজ্ঞের অন্মাঁন শক্তির প্রীধর্ধয আছে, নয়তে। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পর 
নিয়স্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি একটা ভুল ধারণ পোষণ করেন। 
আর্মি এই ফিল্লুট। বার বার দেখেছি এবং আমি যে কথা বলেছি-_ 
সোজ1 কথায় সেগুলি হলো! চতুর্দিকে দাগকাটা। 

আর একজন বিশেষজ্ঞ, এই ফিলুটা দেখে সেগুলিকে উধ্বুখী 
উষ্ণ বায়ুক্োতের সঙ্গে বাহিত সি-গাল নামক পাখীর অম্প্ ছবি 
€ফোঁকাসের বাইরে) বলে মনে করেছিলেন। হঠাৎ দেখে এ 
ছবিগুলি সম্ঘদ্ধে এ রকমেরই একটা ধারণা হয় বটে। 

কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় নি-এই কথায় বুঝায় না যে, 
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ধিক সংখ্যক ঘটনার বিষয় পরিফার ভাবে অনুসন্ধান কর! হয় নি। 
তা করা হয়েছে-__-তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ খর্ধান্নের ঘটনাও 
ছিল, ক্যাপ্টেন ম্যানটেল নিশ্চয়ই কোন তথাকথিত স্কাইহুক' বেলুনের 
পশ্চদ্ধাবন করেছিলেন। সেগুলি তখন সবেমাত্র নতুন বেরিয়েছিল, 
কাজেই তার পক্ষে দেখবার সুযোগ হয়» নি। ভান বিমান যে 
ধবংস হয়ে গিয়েছিল, তাঁর কারণ অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে তিনি 
অনেক উচুতে উঠে গিয়েছিলেন। কাজেই অক্সিজেনের অভাব এবং 
আলানী তেলের স্বল্পতার জন্তে তার এই অবস্থা ঘটেছিল ( না, 
তার প্লেনের ধ্বংসাবিশ্রিষ্ট চুম্কত্ব প্রাপ্ত হয় নি। তাছাড়া ঘা! 
দাবী করা হয়েছিল, সেব্দপ তেজক্ষিয়তাঁর ব্যাপারও ঘটেনি এবং 
কন্টেল টাওয়ার ও তাঁর মধ্যে যে বার্তা বিনিময় হয়েছিল তারও 
বিবরণ রাখা হয় নি--এ কথাই বলা হয়েছিল )। 

অন্ত কোন প্রমাণ না থাকলেও একটা প্রমাণ আছে- সেটা 
হলো- চোখে দেখা । আচ্ছা_-লোকেরা কি দেখেছে? সাধারণভাবে 
বলতে গেলে চোখের দেখাটাকে চাঁর রকম পর্যায়ে ফেলা! যেতে 
পানে 

প্রথম পর্যায়ে পড়ে- ধাপ্পা দেওয়! বা প্রতারণ করা। যার! 
নিজের প্রচাঁরকার্ষয চায় ব1 যাঁদের মস্তিষ্ক বিরুতি ঘটে তারা অনেক 
সময় এর আশ্রয় গ্রহণ করে। তাছাড়া ইচ্ছাকতভাবেই দু-একটা 
অতিরঞ্জিত কথা বলা হলে সেগুলি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে আরও 
অতিরঞ্জিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন-__উড়স্ত পিরিচের সবুজ মানুষের 
কথ1--পরে একজনের কাছে শোনা গেল যে, সেই সবুজ মান্ষ 
দুটি জানতে চেয়েছিল-_হুলিউড কোন্‌ দিকে? 

দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে এবং এটাই বোধহয় বড় পর্যায়-_এমন সব 
গল্প বা কাহিনী যাঁর মধ্যে এমন কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় নাঃ 
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যাঁর উপর নির্ভর করে কোঁন মতামত গঠন করা যায় ঘা কোদ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে। আমি নিজে এরকম করেক্টি কাহিনী 
গুনেছি। রঃ 
: তৃতীয় পর্যায়টাও বেশ বড়। এর মধ্যে পড়ে সরল বিশ্বাসী 
লোকের সরল বিশ্বাসের ভুল। অনেকের ধারণ|_স্কাই-হুক বেলুনগুলি 
অর্ধ স্বচ্ছ এবং সেজন্যে অনেক সময় সেগুলিকে অপ্রাকৃতিক বা 
ভূতুড়ে দেখায় । শুক্রগ্রহ সম্পর্কেও বৃহৎ সংখ্যক লোকের একটা 
আদ্ভুত ধারণা আছে। তারপর বড় বড় উদ্কাপিওড রয়েছে, সাধারণ 
লোকের ধারণ অনুযায়ী সেগুলি বরাবর ঠিক একই কাজ করে 
না। সাঁদা অথবা সাদা বুকওয়াল! পাখীরাঁও সময় সময় মানুষের 
তুল ধাঁরণাঁর বিষন্ীভূত হয় ; লাবক লাইটের কোন কোন ফটোগ্রাফ 
থেকে অনেকে সেগুলিকে এরকমের পাঁধী বলেই ভূল করে। বেশ 
ভাল করে দেখা একটা হেলিকপ্টারের সম্বন্ধেও এরকম তুল কর! 
হয়েছে। এরকম আর একটা! বহ-উধৃত ব্যাপার হচ্ছে_খুব উচুতে 
ওড়া জেট প্লেনের নৃতুন করে জালানী নেবার সময্বকার দৃশ্ঠ। 
তাঁছাড়! বাঁমুমগ্ল সম্পকিত চোখের ভুলের এমন অনেক ঘটনা 
আছে, যেগুলি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিচিত, কিন্তু সাধারণ লোঁকের 
নিকট সম্পূর্ন পরিচিত নম্ব। এক ধরণের মেঘ আছে যেগুলি লেম্টি- 
কিউলার, অর্থাৎ লেন্সের মত আক্কচি বিশিষ্ট । সূর্য যখন নীচে থাকে 
তখন যদি এরকমের মেঘ গষ্টি হয়, তাঁহলে অতি চমৎকার “আলো 
কোজ্ছল পিরিচ' দৃষ্টিগোচর হবে, যাঁর বিষয় মাত্র কল্পনা করাই অন্তব । 
উত্তাপ বদলের একট! ঘটনা আছে-_-যতই উপরে ওঠ যাঁয় বাতাস 
ততই ঠাণ্ডা এবং হাক্কা হতে থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে অপেক্ষা- 
কৃত ঠা বাতাসের স্তর উষ্ণতর বামুস্তরের মধ্যে আটকা পড়ে যায়, 
অথবা এর বিপরীত অবস্থার কৃষ্টি হয়! এরূপ পরিবতিত অবস্থায় বাঁযুস্তর 
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শো-উইপ্ডোর বড় কাচের মত ব্যবহার করে। এর ভিতর দিয়ে 
সবই দেখা যার, কিস্ত সেটা জিনিসগুলিকেও প্রতিফলিত করে, 
বিশেষ করে আলোগুলিকে তো প্রতিফলিত করেই! দি রাত্রি 
বেলা মোটর করে কোন পাহাড়ে ওঠা ধায় মাথার উপরে এবপ 
পরিবর্তিত বাযুস্তর থাকে, তাহলে মোঁটরের হেড লাইট ছুটি আকাশে 
এক জোড়! আলোকোজ্দবল পিরিচ সৃষ্টি করবে এবং সেই পিরিচ 
ছুটাকে অতি ভ্রতগতিতৈ আকাশের এক দিক থেকে অপর দিকে 
চলতে দেখা যাবে। 

কিন্ত এত সব ব্যাথা সত্বেও সত্যিকারের অসংখ্য অজান। 
ঘটনা! রয়েছে-যাঁদের জন্তে এসব ব্যাখ্যায় কোন ভাল ফল পাওয়া 
যাবে না। 


আমাদের চতুর্মিকের বিশ্ব 

একথাটার পুনরাবৃত্তি করা দরকার যে, তথাকথিত উড়ন্ত পিরিচের 
আস্তগ্রাহজাগতিক উৎপত্তি রহমত সম্বন্ধে যে সব সংঙ্গিষ্ট বিষয়সমূহ 
রয়েছে, অন্ত কোন ব্যাখ্যা না থাকার ফলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। 
অধিকাংশ দৃশ্বকেই হয় ভ্রান্তি, নাহয় প্রারুতিক ঘটক্/ (যা ভুলেরই 
অগ্ভতম পর্ধায় ) বলে ব্যাখ্যা কর! ঃয্্্ু পারে; কিন্তু কতকগুলি 
অব্যাখ্যাত থেকে যায়। কিন্তু অনেক সময় আঁমাকে বলা হয়েছে 
যে, এই অব্যাখ্যাত ঘটনাগুলিও আস্তগ্রহজাগতিক। 

আমি যখন উত্তর দিয়েছিলাম যে, এর কোন যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা 
নেই, তখন প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যেঃ এই বিশ্বের অন্য 
কোথাও অন্ত রকমের জীব থাকতে পারে-একথ1! আমি অস্বীকার 
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করি কিনা। একটা ক্ষেত্রে রেডিও আলোচনার সষয় আমার 
প্রতিবাদী বললেন-_কোঁনি বিজ্ঞানী সংখ্যাতান্ত্িক ভিতিভে প্রমাশ 
করেছেন বে, অন্ত কোথাও নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান জাতির অস্তিত্ব আছে। 
তাঁরপর' তিনি সংখ্যাতত্ু উদ্ধত করতে স্থরু করলেন। আমি 
জানি--সেগুলি নিজের উদ্ধেশ্ত সমর্থনের জন্তে সংগৃহীত, কারণ 
সেগুলি ছিল আমার নিজের। প্রায় ছু-বন্ছর পূর্বে আমার একটি 
ছোট গল্পের পুস্তকের ভূমিকা হিসেবে প্রকাশ করেছিলাম । 

এই হলো ব্যাপাঁর- যেমন ধারায় যুক্তি চলছিল। আমাদের 
ছায়াপথে, হিসেব করে দেখা গেছে, ছই হাজার কোটি নক্ষত্র বা সুর্য 
আছে। সেগুলি বিভিন্ন ধরণের, কিন্তু আমরা একটু কষেমেজেই 
ছিসাব ধরে নিচ্ছি-_এসব হুর্ষের প্রত্যেক দ্বিতীয়টিই আমাদের হৃুর্ষের 
মত- জ্যোতিধিজ্ঞানীরা যাঁকে বলেন “মেন সিকোয়েক্স' সেই মেন 
সিকোয়েন্সের অন্তর্গত | এই কথা ধরে নেবার কোন কারণ নেই 
যে, কেবল .মাত্র মেন সিকোদ্্নেলের হুর্যগুলিরই গ্রহ থাকবে, কিন্ত 
আমরা সেটাই ধরে নিচ্ছি। কাজেই আমাদের ছাদ্নাপথে গ্রহসমস্থিত 
এক হাজার কোটি সৌরজগৎ অর্থাৎ সৌরপরিবার থাকবে। 

আমাদের সৌরজগতে ছুটি গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে বলে 
জান! গেছে; যথা- পৃথিবী ও মঙ্গল| কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি-_ 
১০০ গ্রন্থের স্কুধ্যে মাত্র একটা গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে। এর 
অর্থ হলো--আমাদের ছায়াপথে জীবন সমস্থিত ১* কোটি গ্রহ 
আছে। এখন আমরা বলবোঁ_১০০টি জীবন সমস্থিত গ্রহের মধ্যে 
একটি মাত্র গ্রহের অবস্থা বুদ্ধিমান জীব উৎপাদনের অস্কুল। 
তাহলে ১* লক্ষ গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিস্থের সম্ভাবনা বুঝায়। 
আর একটু অগ্রসর হয়ে ঘদি ধরা যাঁয় যে, ১০* গ্রহের মধ্যে 
একটিতে মাত্র বুদ্ধিমান জীবেরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে এবং 
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মহাশূন্ত পরিভ্রমণ আয়ত্ত করেছে তাহলে আমরা ১,০*১*০* মহাশুন্য 
বিজয়ী জাতির অস্তিত্বের স্ধান পাই। | 

কাঁজেই মহাশুন্য থেকে পরিদর্শক আগমনের সন্তাবনা নিশ্চয়ই 
আছে। কিন্তু উড়ন্ত পিরিচ নিশ্চয়ই তাঁর সব সর্ত পুরণ করতে 
পারে না। যা কিছু তাঁদের সম্বন্ধে বলা হোক না কেন, তাদের 
ব্যবহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। যদি তারা আমাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করতে ইচ্ছা করতো তবে অন্ত অনেক রকম 
বিভিন্ন উপায়েই তা করতে পারতো । কিন্তু ঘে উপায় তারা 
অবলম্বন করেছে নিশ্চয়ই সেই উপায় নয়। যদি তারা গ্ুপ্তভাবে 
আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ইচ্ছা করে .থাকে তবে 
বলতেই হবে তারা খুবই অসতর্ক। তাছাড়া এগুলি ষদি মহাশৃস্ত- 
যান হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সমর্থকেরা তাদের সম্বন্ধে যা বলে, 
সেন্দপ ব্যবহার কখনও করতো না। | 

ধরে নিচ্ছি, আমরা এবিষয়ে একমত যে তাদের পরিচালন 
ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে অনেক উন্নত। এমন কি, 
তাঁদের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পুর্ণ শব্দবিহীন হতে পাঁরে। কিন্তু কোন 
পদার্থ যদি আমাদের বামুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে শব্দের গতি অপেক্ষা 
দ্রুততর, গতিতে চলতে থাঁকে তাহলে একটা সংঘাত-তরঙ্গ বা 
শক-ওয়েভ উৎপর হবে, পরিচাঁজন ব্যবস্থা যাই হোক না কেন। 
যাহোক, শক-ওয়েভের কোন শব্দ শোনা গেছে, এমন কথা কেউ 
কখনও বলেনি। শকৃ-ওয়েভের শব এমন একটা কিছু যা ঘুমস্তই 
হোক, কি জাগ্রতই হোকঃ শাস্ত হোক, কি উত্তেজিতই হোঁক-_ 
সকল অবস্থায়ই শুনতে পাবার কথা । 

সাধারণতঃ ত্বীকার করা হয় এবং মাঝে মাঝে বেশ 'জোঁর 
দিয়ে বলাও হয় যে, উড়ন্ত পিরিচ নিঃশবে চলাফেরা করে। এতে 
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ছুটি জিনিষের মধ্যে একটাকেই বুঝাঁতে পারে। হয় তারা শবেন্স 
গতির চেয়ে কম গতিতে গবেষণা কার্ধে ব্যবহৃত বেলুনগুলি যেমন 
উধধ্বাকাশে ভেসে বেড়ায়, সেরপ গতিতে চলে' অথবা সেগুলি 
মোটেই কোন পাখিব পদার্থে গঠিত নয় । দৃষতীস্ত দ্বরূপ বিপরীত 
ভাবে পরিবতিত বাযস্তরে প্রতিফলনের কথ বলা যায়, যা! আকাশের 
একদিক থেকে আর একদিক পর্যস্ত কোন রকম শক-ওয়েভ বা 
সংঘাত তরঙ্গ হৃষ্টি না করে যে কোন গতিতে ছুটতে পারে। 

একটা সম্ভাব্য ব্যাপার এই হতে পারে যে, এ পিরিচগুলি সম্পূর্ণ 
ভ্রাস্তিমূলক না৷ হয়ে কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারও হতে পারে-_অতীতে 
ধা প্রায়ই দেখা যায়নি । “প্রায়ই দেখা যায়নি” কথাটা আমি বিবেচন! 
করেই বলেছি; কারণ ১৯৪৭ সালে কেনেথ আরনন্ডই আকাশে 
অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখবার কথা সর্বপ্রথমে বলেননি । 
কারণ কয়েকজন লোক কষ্ট স্বীকার করে জে]াঁতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
পত্রিকাসমূহের ১৯৪৭ আগেকার সংখ্যাগুলি থেকে কতক রিপোর্ট 
সংগ্রহ করেন। এব রিপোর্টগুলি এখন প্রকাশিত হলে দেখ! যেত 
সেগুলি উড়স্ত পিরিচের বিবরণ ছাড়! আর কিছু নয়। এর মধ্যে 
একটি রিপোর্ট এক শতাব্দীর বেশী পুরনো । এই তথ্যগুলিই এই 
ব্যাপারকে প্রান্তিক ঘটনা বলে নির্দেশ করে। 

কিন্তু এটা কি হতে পারে? কেউ সোজান্থজি একথা বলতে 
পারে যে, আকাশে উড়তে সুরু করবার পুর্বে আমরা বামুমণ্ডুল 
সন্বদ্ধে বিশেষ কিছু জানবার চেষ্টা করি নি, যাতে আরও কোন 
নতুন ঘটনা আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় থাকতে পারে। কথাটা 
সত্য- সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, 'যে কতকগুলি 
অজ্ঞাত রহম্ত উদ্ঘাটন করবার পথ গারচার করে দেবে, সেটি 
কোন রকমেই নতুন নম্ন। 
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,বল-লাইটনিং নামে পরিচিত গএ্রকটা বৈছ্যাতিক ঘটনা জাছে। 
ঘটনাটা খুবই কষ ঘটে, কিন্তু আঁলপ-স্‌ পর্বতের উত্তর দিকের 
ঢাদুতে ততটা, দুর্ঘট নয়। সেখানে বজ্রপাত সহ ঝাড়বৃষ্টির পর (ঝড় 
বৃষ্টির সময়ে .নন্ব ) এরূপ ঘটন' প্রায়ই ঘটতে দেখা ঘায়। আকৃতিতে 
বল-লাইটনিংকে উজ্জলভাবে আলোকিত নীলাভ-সাঁদা একট! গোলকের 
মত দেখায়। গোলকটার ব্যাস হবে প্রায় '৬ থেকে ৮ ইঞ্চির মত। 
জিনিসটাকে পরিষ্কার গোল দেখায়, কিন্তু ফটোগ্রাফে ধারগুলিকে 
দেখা যাঁয় অনিন্ন্ত, ফেকুরি বার করা। সম্ভবতঃ গোলকটা থেকে 
প্রচুর পরিমাণে আশ্ট্োভায়োলেট রশ্মি নিত হয়__এই রশ্মিকে খালি 
চোখে দেখ! যায় ন কিন্তু সেগুলি ফটোগ্রাফির ফি্ছে ধরা পড়ে। 
এই কারশে চোখে পরিষ্কার গোল দেখলেও ফটোপ্রেটে ফেকুরি বার 
করা গোলের মত দেখায়। 

বল লাইটনিং সাধারণতঃ কয়েক মিনিটের জন্তে চতুর্দিকে ভেসে 
বেড়ায় এবং তারের বেড়া প্রভৃতির মত কোন তড়িৎ-পরিচালক পদার্থ 
পেলে তাঁকে অবলম্বন করে চলতে থাকে । তারপরে হঠাৎ শেষ 
হয়ে যায়। কোন সময় কোন গতিকে বারুদ স্তুপের সংস্পর্শে 
বিন্ফোরণ ঘটিয়ে নানা রকম ক্ষতি সাধন করে। সময় সময় একে 
নিজে নিজেই সঙ্কৃচিত হতে দেখা গেছে। এই সঙ্কোচনের দরুণ 
অবিশ্বান্ত গতিতে সরিয়ে নেবার চক্ষুসংক্রান্ত ক্রিয়ার ফল উৎপাদন 
করে। 

আমি এমন একটি ঘটনার কথাও জানিনা, যেটা পর্বতের উপরে 
ঘটেনি। একটিমাত্র পশ্চিম গোলার্ধের রিপোর্ট, আমি জানি, ডেনভাঁর 
থেকে এসেছিল। কাজেই এ সন্দেহ হতে পারে যে, সমুদ্র-পৃষ্ঠের 
সমতলে বাতাস খুব ঘন বলে সেখানে এরূপ ব্যাপার ঘটতে দেখা 
যায় ন।। 
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' যে অজানা ঘটনাগুলি পাইলটের. কয়েক ছাঁজার ফুট উপরে 
দ্বেখেছেন, যেগুলি রাডারে ধরা পড়েছে, চোখে সুপ্পষ্ট রূপে দেখা 
গেলেও ফটো ফিল্মে অম্পষ্ট রূপে দেখা দিয়েছে সেগুলি কি বল 
লাইটনিং”এর ঘটনা? আমি নিজে এন্প মনে করি। পরিদর্শনকারী 
মৃহাশূন্ত-যানের ক্ষেত্রেও আগের অধ্যান্ে বধিত বিমান বাহিনীর 
অফিসারের সঙ্গে আমি একমত ; অর্থাৎ আমাকে যদি ধ্বংসাবশেষ, 
যঞ্্রপাতি অথবা মৃতদেহ দেখান ভয়, তবেই আমি বিশ্বাস করতে 
পারি। 

ইতিমধ্যে আমাদের নিজেদের ব্যবস্থায় রকেট ব্যবহার করে 
মছাশৃন্ত পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ 
আমরা জানি “অপরেও” এগুলি করছে। তারাও আমাদের গ্রহের 
মানষ এবং আমাদের প্রথম কাঁজই হলো! তার যা করছে তার সঙ্গে 
সমান তালে চলা এবং তার থেকে আরও এগিয়ে মাওয়া | 
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